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কলিকাত1- নং ক্ন্টনী বাগান লেন 
“করিম বক্স ভ্রাদাস-” প্পেসে 
সিঃ এম, ই, কে, মন্জলিস কতক মুদ্রিত । 


গ্রন্থকারের নিবেদন 


বন্তমাঁন বৎ১রের গত কা্ডিক মাসে ভগবত ধন্ম দ্বিতীয় ৬1গ ২য় সংস্বরণ 
বাহির হঃরাছে | ভাগবত-ধন্ম এবং শরবত সঞ্ধগ্ষে অনেক কগ। জানিবার জন্ত 
ভানসাধারণের আগ্রহ দেখিস পরম ন্সেহাস্পদ শ্রীমান জগবীশচন্ত্র সাহ। 
ভ্রাতাজীবনের সাহায্যে ও ধুবক-কন্মী আনান রমাপ্রসাধ বিশ্বাসের 
৩খাবধানে এই গ্রপ্থের উতায় ভাগ প্রকাশিত ভইল | আশ করিতেছি, 
ইহার চতুথ ও শঞম খণ্ডগুলি তর বাহির হইবে। 


ভক্তগণের গ্চপাহ একমাত্র সভভায়-_তাভাগা পা করিলে, এ সন্বযে। অগ্ঠাপ্ত 


কথ! (দেশবাসিগণকে শুনাহতে পারিব | ইতি-- 


৯ই দ্ষান্তুন, ) বিনীত 


১৩৩৭ । রা শ্রীকুলদাপ্রসাদ দেবশন্মা 


বিষয় 
১৯ । অব্তার-কথ। 
২। মন্বপ্তর-কথ। 
৩ । পুঞ্রবাবতার- প্রসঙ্গ 


ভারতবর্ষের সাধন। বা রাজণি ভরতেএ উপাখ]ান 


পৃষ্ঠা 
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ভ্ুডক্ভীল্স ভ্ভাঙ্ 
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অবতার কথা । 


সপন ০ সপ 286 ০ ০০ পর 


সেকালের শান্ত আর একালের বিজ্ঞান এই উভয়ের মধ্যে অনেক 
দ্ন্ব অনেক দিন ধরিয়। চলিতেছে । এখন যে যুগ আপিতেছে 
তা! মিলনের যুগ । এই দ্বন্দের ইতিহাদ যেমন শিক্ষার্ত্দ ও 
কৌতুকাবহ, মিলনের ইতিহাসও ঠিক সেইরূপ শিক্ষাপ্রদ ও 
কৌতুকাবভ । উভয়েরই আলোচনা প্রয়োজন । শান্স ও বিজ্ঞানের 
মিলনের প্রারস্তেই ভারতবর্ষে হিন্দুধর্মের পুনরুথান। এই পুন- 
রুখানের ইতিহাসে অনেক ভানির কখা আছে, অনেক কান্নার 
কথাও মাছে! সেই হাস কান্না হইতেই আমরা এই 
সালোচনা আরম্ভ করিতেছি । 

সেকালের শাস্ত্রের কথাগুলি একালের বৈজ্ঞানিক পিগ্ান্তের 
ছারা সমর্থিত হইতে পারে, এই প্রকারের একটা ধারণ! 
যেদ্দিন ইংকাজীবিগ্ঠার সুশিক্ষিত হিন্দুসন্তানের মনে জাগিয়া উঠিল। 
সেই দ্দিন হঠতেই শান্ীয় উপদেশের বৈজ্ঞানিক ব্যাথা প্রব- 
ত্তিত হইল । আধুনিক বিজ্ঞানের একেবারে কিছুই জানেন না 
এমন অনেক মহান্ুভব ব্যক্তিও বিজ্ঞানের সাহায্যে ধর্মবাখ। 
করিয়1 বহাঁবা পাইতে শাগিলেন । 


বিজ্ঞান 
ও 
শাস্ত্র 


সম্হর়-চেষ্টা। 


"আধ্য দর্শন" 
ও 
“নবজীবন”। 


ভাগবত-ধর্্ম 


অবতারবাদ 'প্রাচীনকালের একটি উপদেশ । কেবল পুবাণে 
নহে, বেদেও অবতারের কথা আছে, স্থতরাং বৈজ্ঞানিক 
সিদ্ধান্তের সাহীযো অবতার-কথা বুঝিতে হুইবে। অবতার 
বলিলেই আমবা সাধারণতঃ দশটি মবতার বৃঝিপ্না থাকি; ফবি, 
জয়দেব এই দশাবতারের স্তোত্রই শুনাইয়1 গিয়াছেন। কাজেই 
অবতার-কথার আপোচনাঁয় এই দশটি অবতারকে লইয়াই 
আলোচনা আরম্ত হইল । 

বাঙ্গালা ১২৮১ সাল; ভার্উইন্‌ দাহেবের বৈজ্ঞানিক 
সিদ্ধান্ত অবলম্বন করিয়া দশাবতারতত্বের ব্যাখা! প্রনিদ্ধ ণআর্া- 
দর্শন” পত্রে প্রকাশিত হইল। দশ বৎসর পরে ১২৯১ সালের 
“নব্জীবন” পত্রে এ বিষয়ে আর একট প্রবন্ধ বাহির হয়। 
তাহার পর ”ন্দুপত্রিকা” প্রভৃতি কাগজে ও পুস্তকে এই 
একই কথা কিছু কিছু বাড়াইরা কণনাইরা অনেকবার বাহির 
হইয়াছে, অনেক বক্তা অনেক লোকের সম্মুখে এই তত্ব প্রচার 
করিয়্াছেন। কবি নবীনচন্দ্রের কাবা গ্রন্থেও এই কথা প্রচারিত 
হইয়াছে | সুতরাং 'এই বাঁধা! সকলেই জানেন বলিয়া ধরিয়া 
লওয়1যাইতে পারে। কিন্তু এখনও অনেকে এই তত প্রচার করি- 
তেছেন। প্রায় অদ্ধশতাব্বীর অধিককাঁল একই কথা পুন: পুনঃ 
প্রচারিত হইয়াঞ্চে । ইহাতে বুঝিতে হইবে যে এই ঘিষস্বটি 
জানিবার জন্ত আমাদের খুব 'আগ্রহ আছে। সুখের কথা 
সন্দেহ নাই । 

ডাব্উইন্‌ সাঙ্গেবের বিবর্ভবাঁদ, ক্রমবিকাশবাদ বা অভিব্যক্তি- 
বাদেব সাহাযো দশাবতারত্ কি ভাবে ব্াধ্যাত হয়, তাহ! 
অনেকের জান! থাকিলেও তাহাব পুনরাবৃত্তি প্ররোজন । বারণ 
বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বাহার! জানিয়া ফেলিয়াছেন, তাহাদের মধো 
অনেক প্রকারের লোৌক্চ আছেন) ভীহাদের মধ্যে কেহ কেহ যদ্দি 
দেখেন যে তাহাদের পরিজ্ঞাত এই অভিনব ব্যাখ্য। দেওয়া হয় 
নাই, তশহা হইলে তাহার! মনে করিবেন, এই ব্যাখ্যা প্রবন্ধ_ 


তৃতীয় ভাগ। ঙ 


লেখকের জানা নাই। এমন একটা অপুর কথ৷। মর্থাৎ ভার্‌- 
উহনের সাহায্যে পৌরাণিক অবতারবাদের ব্যাখ্যা, ইহ1 যে 
লেখকের জান! নাই, তাহার অন্তাগ্ কথা '.কহ কেহ পড়িতে 
অনিস্থ! প্রকাশ করতে পারেন। ম্তপাং এহ ব্যাখ]াটুকু 
প্রারভে সংকেপে লি পৰন্ধ কখিতোছ। 


দশাবতারের নাম --মতন্তঃ কুর্ম, বরা, বানংহ,। বামন, দশাবতীর। 
পরশুরাম, শ্রারামচন্ত্র, বলরান, বুঝ ও কি! কবি জ্গ- 
দেবের শ্োোত্র সুপার্চিত। প্রথমেই মত্গ্--জন়দেব ১। অত্্ঠ। 
গাহিয়াছেন__ 


“প্রলয় পয়োধিজলে ধূতবান[সি বেদং 
বিহিত বহিত্র চরিত্রমখেদং 
কেশবধুতমীনশরীর জয় জগদীশ হরে।» 


প্রলয়কালে জগন্মগুল স্মুদ্র-জলে আসন্ন হইলে, ভগবান্‌ 
মত্শ্ব্ীপ ধারখ করিয়! বেদের রক্ষা! করেন। 


“আধ্যদশন” এ প্রকাশিত প্রবন্ধে ইহার তাৎপর্য এইবূপ 
ব্যাখযাত হইয়াছে । “বিদ্‌” ধাতুর অর্থ জ্ঞান, জ্ঞানের বিবয়কে 
বেদ বলাযায়। স্যষ্টির প্রথমে জলের আবির্ভাব, অত এৰ জলীয় 
জগতে যে প্রাণী আরাম বিরাম করিয়। জীবিত থা(কতে 
পারে, জগদীশ্বর তাহারই স্যষ্টি করিয়াছেন! জাবমাত্রেরই 
চৈতন্ত আছে, এ চৈততগ্তকেই জুখছঃখাদি বোঁধবিষয়ক জ্ঞান 
কহ! যায় । সেই বোধকেই বেদ শব্দে নিদ্দেশ কর) যাইতে 
পারে। প্রলয়কালীন জলে তাবৎ জাব নু হইয়া গেল । "খন 
জলীয় জগতের মব্যে কোন্‌ প্রাণীর প্রত জ্ঞান পাখা যাইতে 
পারে? দেখ! গেল, মধ্চ্তর্শণই জলাঘ্ জগতের উপ]ুক্ষ জঙ্থ। 
তাহাদিগকে এ জগতে বুদছিমান প্রাণী ধরা বাহতে পারে । 


২। কুশ্ম। 


৬1 বরাহ। 


ভাগবত-ধন্ম 
দ্বিতীয় অবতার কুম্্ । কৰি জয়দেব গাহিয়াছেন-_ 


'শক্ষিতিরিতি বিপুলতরে তিষ্ঠতি তবপুষ্ঠে 
ধ্রণীধারণকিণচক্রগরিষ্ঠে 
কেশবধুত কুল্মশরীর জয় জগদীশ হরে ।” 


আধ্যদর্শনের ব্যাখ)া এইরূপ 1--জজলের পরে মৃত্তিকার 
উৎ্পত্তি। এখন পার্থিব জীবের শৃ্টি হওয়াই সম্ভব, তদনুসারে 
জল ও স্থলচরের নিন্মাণ হইজ। এবার কুন্দ আদিলেন। 
পৌরাণিক মতে ভগধান্‌ কুম্্ীবতাঁরে মেদিনীমগ্ডলকে প্রলয়- 
পয়োধি-জল হইতে উদ্ধার করিয়া নিজ পুষ্টভাগে পারণ করিয়া 
আছেন। এবারে জলীয় পরমাণু পার্থিব পরমাণুর সহিত গিশ্রিত 
ভ্হ্য়া খনীভূত হইল ।” 

ঠতীয় অবতার বরাহ . জরধেব গ।ছিয়াছেন-- 


“বসতি দশনশিখরে ধরণ! তব লগ্ন 
শশিনি কলঙ্ককলেব নিমগ্ন 
কেশব ধৃত-শুকররূপ জয় জগদীশ হরে।” 


'আধ্যবশন্র ব্যাখ্যা--**ভগ্বান্‌ খধন বরাহমুত্তি ধারণ 
করিলেন, সে সময়ে পাথিব জগতের 1ধ্ভীয় 'অবস্কা। এ 
'অবস্থায় পৃথিবাঁর উৎ্পািক' শস্তি অত্যন্ত অধিক । বিশেবতঃ 
জলপ্লাবন থার1 পুথিধার উপরিদ্ধাগে বন ছর্গলের উৎপভি শীদ্র 
শান্তর হইতে লাগিল । এমন অবস্থায় কাহ!র উৎপত্তি সম্ভবপর ? 
পারাণিকের। দেখিপেন ধনে বরাহার্দি জীবের স্্টি ভিন্ন অন্ত 
প্রার্থীর সৃষ্টি হইতে পারে না। স্মুতরাং ততীর অব্তারে 
বরাহরূপই সঙ্গত। এখন পৃথিবীর উপরিভাগ পুব্বাপেক্ষ। 
আরও কঠিন হইয়াছে । এবারে দস্তজীবির ৃষ্টি না করিলে 
বৃক্ষলতাদির ছেদন ভেদন সম্ভব নয়, সুতরাং বরাহমুস্তি ছারা 
মেধিনীমগুলের উদ্ধার সাধন হয় । নে সাধন আর কিছুই নহে 


তুক্তীয় ভাগ। 


পৃথিবীর এ অবস্থায় বরাহ প্রভৃতি দস্তজীবী ও নানাপ্রকার 
শুঙ্গীর স্যপ্টি হয়। পুরাশের মতে এই বরাহের এক একটি 
কেশর গ্রিরিশিখরতুল্য । পঘার্থবিৎ পগ্ডিতদ্দিগের মতে কেশর 
ও শু এক পদার্থ, তদনুনারে বল। যাইতে পারে ষে এই 
সষ্টিহার। দন্তজীবী ও শুঙ্গীর সৃষ্টি দেখান হয়। কৃর্মের স্ষ্টির 
দ্বার! নখীর স্যষ্টি সিদ্ধ হইয়াছে। রর 

এহবার চতুর্থ অবতার--নরসিংহ-অবতার । জয়বেব বন্দনা 
করিলেন-_- 


শ্তিব করকমলবরে নখমদ্ভুতশুঙ্গ ম্‌। 
দলিত হিরণ্য-কশিপু তন্ু-ভূঙ্গমূ। 
কেশব-ধুত-নরহরিরপ জয়-জগদীশ হরে ॥% 


পুথিবী ৮তুথ অবস্থান মন্গুখের আবাসযোগ্য হইল বটে, 
কিগ্ড তখনও আমমাংস-ভোজনব্যতীত পুথিবাতে মনুষ্যাদদির 
জীবন-ধারণ স্ুসাধ্য নহে। সেই সময়ে জ্ঞানে অদ্ধ পণ্ড ও 
অন্ধমন্ষ্য ভাবাপন জাবগণের কৃষ্টি হইল। তাহার উদ্দাহরণ 
স্বরূপ নরসিংহ-মুত্তির আবির্ভাব (দখা যায়। এই অবস্থায় 
দেত্য-দানবাদির প্রাণ-সংহার আরম্ত হইল, পণ্ুবৃত্তি ও হিংসার 
প্রাবল্য এই অবস্থার বি/শর্স স্পথ | 
চি: রিনিতা 
পঞ্চম অবতার বামন । জয়দেব গাহিলেন-_ 
“ছলয়সি বিক্রমণে বলিমদ্ুত বামন । 
পদনখনীরজনিতজন পাবন। 


কেশব ধুত-বামনরূপ জয় জগদীশ হরে ॥” 


পঞ্চম অবস্থায় এই ধরাধাম মনুষ্যাদ্দি জীবগণের পক্ষে 
অপেক্ষাকৃত সুখাবাসের স্থান হইল এই সময়ে মনুষ্যেরা 
আত্মদলবলসহকারে হিং জীবজস্তর প্রাণ-সংহার করিতে 
লাগলেন । হিংম্রজীবগণও মন্ুষ্যের দৌরাত্ম্য সহ করিতে ন। 


৫ 
৪। নৃসিংহ 
€| বামন। 


৬ 


৬ পরগুরাষ। 


ভাগবত-ধন্ন 


পারিয়! নিবিড় কাননের আশ্রয় লইল, তদবধি হিং জন্বগণের 
মনে ভয়ের সঞ্চার হইজ। ৫ অবস্থায় যে অবতার কল্পিত 
হইয়াছে, তাঁচার রূপ ত্রিবিক্রম মুর্তি। সময়ে «ই সংসারের 
অনেকখানি শ্রীবৃদ্ধি হইল অথাৎ মনুষাশ্তর পরিচয় পাওয়া 
গেল । মন্ুষ্েরো বুদ্ধলে আত্মজ্ঞান-গ্ভাবে ইচ্ছা করিলে 
দব্গ মর্ত্য পাতাল ধর্ধন্রই যাইতে পারেন, ভাহাই গুদর্শন জন্ত) 
ভগবান্‌ এক প্রকার বামন অবতার ও. ঠেই অবস্থাতেই 
ভ্রিবিক্রম-ম্বরূপ মহাবিরাটু আকার ধারণ করিয়া! বলির 
প্রতিশ্রুত ও অবশ্ত দেয় ভিপাদ পরিমিত স্াখানের গ্রহণ জন্য 
স্বর্গো ও মর্ত্যে পাদবিক্ষেপ করিলেন। আকাশের নাম 
বিষুঃপদ্। সুতরাং ঝলিরাজ।র তাহাতে কোন অধিকার নাই । 
এইহেতু তিনি উহ! দিতে আম্থ হইলেন। ভ্রিপা্দ ভূমির 
মধ্যে পাতাল ও মত্ত্য ওই ছুইটির দখল সিদ্ধ ২ইল। আকাশ 
বিষুর পাদবিশেষ, অতএব বলির প্রতিভা ভঙ্র হইল। এক্ষণে 
মনুষ্যেরা পরমেশ্বরের অন্ভিত্ব ঝুঝতে পারিলেন। তাহাদিগের 
অন্তঃকরণে জশর্ধাশ্বরের স্ত্বার উপলব্ধি হইল। আকাশস্থ 
সমুদয় উজ্জণ পদ্ার্কে পরমেশ্বরের অঙ্গ-প্রত্যর্দ অথব। স্বরূপ 
জ্ঞানে উপাসনায় রত হইলেন । 


তাহাপ পর-স-পরুজবাষ স্ব সি & 


«ক্ষত্রিয় কধিরময়ে জগদপগতপাপং 
স্পপয়সি পয়সি কিমপি ভবতাপম্‌ 
কেশব ধুত-ভৃগ্তপতিরূপ জয়-জগদীশ হরে ।” 


«ক্ষণে দেখা ফাইতেছে ষ্ঠ অবতার পরশুরাম ইহার 
অস্ত্র কুঠার | মন্তব্য সকল যখন 'নতান্ত অসত্য নয়, ও অস্ত্রশস্ত্র 
নম্্াণ করিতে 1শখিয়াছে তখনই তাহার জন্মের কল্পন]। 
ইনি সর্ধাবয়বস্পনন মনুষ্য দেহে আবিভূত হইলেন। তাহার 
পর ক্রমে ক্রমে অন্ঠান্ত অবতারের আঁবর্ভাতের তাৎপধ্য কি 


তৃতীখন ভাগ। 


তাহ! এই প্রণালীতে নির্ধারণ করিতে হইলে আমর দশ বৎসর 
পরে প্রকাশিত “নবজীবন”* এর প্রবন্ধের সাহাব্য লইতে 
পারি। 

*পরশুরামাবতাঁর বাহুবলে ব্রাঙ্গণের প্রভূত্ব স্থাপন । বশিষ্ঠ, 
অগস্তা, জমবগ্নি প্রভৃতি ব্রহ্মবিরা সকলেই ব্রাহ্মণের প্রভূত্ব 
স্থাপনের জন্ত ব্রতী ছিলেন, কিন্তু পরশুরামে সেই ব্রতের পরা- 
কাষ্টা; পরশুরাম ভারতের উত্তরের ক্ষত্রিয়গণকে নিবার্ধ্য 
করিয়া এবং দক্ষিণে উপনয়ন দ্বারা নৃতন ত্রাঙ্গণ ৃষ্টি করিয়া 
সমগ্র ভারতে ব্রাহ্গণের একা ধিপতা সংস্থাপন করেন। ব্রাহ্মণের 
গ্রভৃত্বের চরমোত্কর্ষে পরশুরাম অবতার । 


পরশুবাঁমের পর রামচন্দ্র 


“বিতরসি দিক্ষুরণে দিকৃপতি-কমনীয়ম্‌ 
দশমুখ মৌলিনলিং রমনীয়ং ; 
কেশব ধৃত-রামশরীর জয় জগদীশ হরে ৮ 


দিক্পালগণের বাঞ্ছনীয় সুন্দর দশাঁননের দশ মন্তকরূপ বলি 
তুমি যুদ্ধে দশদিকে বিচরণ কর, হে রামরূপধাঁরিন্ঠ হে কেশব 
হে জগদীশ, হে হরে, তুমি জয়যুক্ত হও? *ন্ 


নবজীবনের লেখকের মতে-- 


মানবের সামাজক উন্নতির দ্বিতীয় নোপানে শ্রীরামচন্ত্র। 
রামচন্জ্র রাবণ ্গয় করিয়া! অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া যেরূপ সমগ্র 
ভারতে ক্ষত্রিয়ের আধিপত্য স্থাপন করেন* তেমনই প্রজারঞীনের 
জন্ঠ আত্ম স্থখ বিসর্জন দিয়া রাজ1 নামের সার্থকতা সম্পাদন 
করেন। রামচন্দ্র রাজাবতার ৷ বামরাজার তুল্য রাজ হয় না, 
রামরাজ্োর মত বান্দা হয় না। 


৭ রামচত্র। 


৮। বলরাম। 


৯। বুদ্ধ। 


১*। কন্ছি। 


ভাগবত-ধর্ম 
বামচজ্রের পর বলরাম-- 


“বহসি বপুষি বিশদে, বসনং জলদাভং 

হলহতি-ভীতি মিলিত যমুনাভং 

কেশব ধৃত-হলধররূপ, জয় জগদীশ হরে ।% 
পভ 


তুমি শুভ্রবর্ণ দেহে মেঘের ম্যায় নীলবর্ণ বস্ত্র ধারণ করিতেছ, 
দেখিয়া! মনে হয় হলের আঘ'তের ভয়ে যখুনা আদসিয়। যেন 
তোমাকে জড়াইয়। ধরিয়াছে। 

পূর্বোক্ত লেখকের মতে-- 

বলরাম সামাজিক উন্নতির তৃতীয় সোঁপান$ বলরাম বাল্যে 
গোপালন-নিরত$ বয়সে ভলধারী। বলরামে কৃষিযুগের 
উৎপত্তি ঃ বলরামের সময়ে ভারতের গৃহবিবাদ শাস্তিলাভ 
করিল) বলরামের হলই তাহার পর ভারতের প্রধান অন্ত 
হইল, মনুষ্য পরস্পর যদ্ধ বিবাদে বিষম রক্তারভ্তির পর নিরস্ত 
₹ইয়! সর্ধংসহ। ধরণীর উপর আপনার অস্ত্রচালনা করিতে ব্যস্ত 
হুইল। পূর্বে শ্লেচ্ছচ যবনের মত আর্ধাগণ মধুপর্কের জন্ত 
গো-সেবা করিতেন $ সেই সময় হইতে গ্কৃত গোপালন হইতে 
লাগিল 7 হিন্দুর ষথার্থ গোপেবায় এবং কৃবিচঙ্চায় ভারতবর্ষ 
অচিরাৎ ধনধাস্ দবিহ্হেস্ারিিপইজ ভারতের কৃষিযুগের 
মানববুন্দের সামাজিক উন্নতির এই চরমসীম! | 

বলরামের পর বুদ্ধ ও কন্কি-_ 


"নিন্মমি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতম্‌ 
সদয়ন্ৃদয়দর্শিত পশুঘাতম্‌ 

কেশব ধৃত-বুদ্ধশরীর জয় জগদীশ হরে । 
শ্লেচ্ছ নিবহনিধনে কলয়সি করবালম্‌ 
ধূমকেতৃমিব কমপি করালম্‌ 

কেশব ধৃত কন্কি-শরীর জয় জগদীশ হরে।” 


তৃতীয় ভাগ। 


তে করুণ হৃদয় ! 

পশুবপ প্রদর্শিত হইয়াছে বলিয়া তুমি যজ্ঞবিধি সংক্রান্ত 
বেদ সমুহের নিন্দা করিয়াছ। 

তুমি" শ্লেচ্ছদগের নিপনের জন্য ধূমকেতুর ন্যায় ভয়ঙ্কর 
অনিব্বচনীয় তরবারি ধারণ করিয়া থাক । 

নবজীবনের লেখকেব মতে, কৃষিযুগের পর আধ্যাত্িক 
বিকাশ। ভারতে আধাক্সিক বিকাশের ছুই অবতার, বুদ্ধ 
এবং চৈতন্ত ৮ শুথমে খত্তিঃ পরে ভক্তি । 

সামাজিক উদ্নতির চরমোঁৎ্কর্ম হইতে আধ্যাত্মিক সোপান 
আদিল। দ:নাজিক অবস্থার অন্ধ বিশ্বাস ঘোরতর তর্কজাঁলে 
স্থানে স্থানে ছিপ্ন ভিন্ন হষ্টভে লাগিল। * * বৌদ্ধ ধর্মের 
মুক্তিই মূল। ্‌ 

মুক্তির নিরাশষভাঙ চক্ষুষ্মতী ভন্ভির উৎপন্তি। এই ভক্তি 
অপ্রবিশ্বাসের সহচগ্া নহে ; উভ1 যুক্তির জঠর বিদীর্ণ করিয়! 
যুক্তির কন্ঠ! অথচ সংহ্থারিণী ূপে অবনীতে অবতীর্ণা হন । 

কক এর ভিপি আবিতভীবে বঙ্দেশ পুণ্যক্ষেত্র । সেই 
ভক্তির অন্তার ল্লীচৈতন্ত, তাহাতেই মানবের ধরন্দ্রজীবনের 
পূর্ণবিকাণ। 

কন্কি অবৃতারেব পরিবর্তে নবজীবনের প্রবন্ধে শ্রীপ্রীচৈতন্ত- 
দেবকে প্রতিষঠা! কয়া উন্নঠিমুবী গতির পুর্ণতাসাধন কর! 
হইয়াছে--ণ্ধৃমকেতুর স্তায় করালমুঞ্তির হন্তে করবাল দিয়! 
ম্নেচ্ছশিবদ নিধন” কাঁষে। লেখক ভাগ্বিনের ক্রমবিকাশবাদের 
সুত্র ধরিতে পারেন নাই । 

জীববিকাশের সপিস্থলে যতগ্তকুম্ম প্রভৃতি কিরূপে আগিলেন 
তাঁ$াই খুঝাইবার জন্ত “নবজীবন” এ ভাব্বিনের নিম্মলিখিত 
উক্তি উদ্ধৃত হচয়াছে ৪-- 


রি এ ক ডি 
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এইরূপে আমর! বুঝিলাম যে কোন একরপ লোমশ সকোণ 
কর্ণ বিশিষ্ট এবং সম্ভবতঃ বৃক্ষচর জন্ুদ্বীপবাসী চতুষ্পদ পণ 
হইতেই মানবের উৎপত্তি হইয়াছে । * * এই চতুল্পদ্দজীবের 
এবং সকল প্রকার উচ্চতর শ্রেণীর স্তন্তপায়া জীবের উৎপত্তি 
সম্ভবতঃ কোনরূপ পুরাকাঁলিক বৃহৎ গর্ভকোষবিশিষ্ট জীব' 
হইতে হইয়া থাকিবে, কোনরূপ উভচরজীব হইতে আবার 
সেই জীবের উৎপত্তি হইয়া থাকিবে এবং সেই উভচর জীব 
কোনরূপ মত্ম্তবৎ জীব হইতে উৎপন্ন। 

অতএব বৈজ্ঞানিক বিবর্ভবাদ পধ্যালোচনায় ভার্বিন্‌ 
এইরূপ অনুমান করেন, যে উচ্চতর জীবস্ৃষ্টিতে প্রথমে মৎ্স্ত, 
পরে উভচর ( কচ্ছপ) জীব, তাহার পর লোমশ কোন পণ্ড, 
এবং পরে মান্বশরীর বিকশিত হইয়াছে । সেই আদি মানবগণ 
প্রথমে খর্ব বা বামন ছিল, এমন সিদ্ধান্তও যুরোঁপীয় বিজ্ঞানে 
দেখ। যায়। স্ৃতরাং পৌরাণিক অবতাঁরতত্বে জীব হ্যঠির 
যেরূপ ক্রমবিকাশের আভাস দেখ] যায় ভাহ। যে নিতান্ত 
আধুনিক বিবর্তবাদের বিরোধী তাহ! বোধ হয় ন1। বরং 
মস্ত কুর্দম বরাহ হৃসিংহ বামন-__এইরূপ ক্রমই বিজ্ঞানসঙ্গত 
বলিয়! অনুমিত হইতেছে। 

প্রায় অদ্ধশতাব্দী পূর্বে হিন্দুধর্মের পুনরুখানের জন্ত ধাহারা 
লেখনী ধারণ করিয়1 ছিলেন, তীহাঁর! এই প্রকারে দশাবতারের 
সমর্থন করিয়াছেন। ন্ব্গায় কেদার নাথ দত্ত ভন্ভিহিনে!দ 


তৃতীয় ভাগ। 


১১ 


মহাশয় তাহার সংস্কৃত ও বাঙ্গাল! গ্রন্থ *শ্রীকষ্চসংহিতা”য় এই শ্লীকৃঃণসংহিতা। 


মত প্রচার করিয়াছেন। “নবজীবন” এর প্রবন্ধে তাহার 
উক্তি উদ্ধত হইয়াছে-_আমরাঁও নিয়ে তাহ। উদ্ধত করিলাম__ 


যদ্যদ্ভাবগতে। জীবস্তত্ভ্ভাবগতেো। হরিঃ। 
অবতীর্ণ স্বশক্ত্যা স ক্রীড়তীব জনৈঃ সহ ॥ 
মৎস্তেবু মৎস্যভাবোহি কচ্ছপে কুর্মরূপকঃ | 
মেরুদণ্তযুতে জীবে বরাহভাববান্‌ হরিঃ ॥ 
নৃসিংহে। মধ্যভাঁবোহি বাঁমনঃ ক্ষুত্র মানবে । 
ভার্গবোহসভ্যবর্গেষু সভ্যেদাশরথিস্তথ ॥ 
সব্ববিজ্ঞানসম্পন্নে কষ্তস্ত ভগবান্‌ স্বয়ং । 
তর্কনিষ্ঠনরে বুদ্ধো নাস্তিকে কন্কিরেবচ ॥ 
অবতার! হুরের্ভাবা ক্রমোর্ধীগতিমদ্ধদি । 

ন তেষাং জন্মকন্মাদে প্রপঞ্চে। বর্তৃতে ক্চিৎ ॥ 
জীবানাং ক্রমভাবানাং লক্ষণীনাং বিচারতঃ । 
কালো বিভাজাতে শান্ত্রেদশধ। খধিভিঃপৃথক্‌।। 
তণ্ডতকালগতোতাবাঃ কৃষ্ণস্য লক্ষ্যতে হি যঃ। 
স এব কথ্যতে বিজ্বেরবতাঁরো! হবেঃ কিল ॥ 


“মায়াব্জজীব যে যে ভাব প্রাপ্ত হইয়া যে যে স্বরূপ 
পাইতেছেন, শ্রীকর্ণও তাহার প্রাপ্তভাৰ স্বীকার করত নিজ 
অচিন্ত্যশক্তির ছারা তাঁহার সহিত আধ্যাত্মিকরূপে অবতীর্ণ 
হইয়া লীলা! করেন। জীব যখন মত্গ্তাবস্থ। প্রাপ্ত, ভগবান্‌ তখন 
মত্গ্তীবতার, মস্ত নির্দ্ড, নির্দগুতা ক্রমশঃ বজ্জদগ্াবস্থ। 
হইলে কৃণ্মাবতার, বদ্রদণ্ড ক্রমশঃ মেরুদণ্ড হইলে বরাহ-অবতার 
হন। নরপশুভাবগত জাঁৰে বুনিংহাবতার, ক্ষুদ্র মানবে 
বামনাবতার, মানবের অপচ্যাবস্থায় পরশুরাম, সভাবস্থায় 
রামচন্দ্র । মানবের দর্ববিজ্ঞান্সম্পত্তি হইলে ভগবন্তাব বুদ্ধ এবং 
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কাব নবীন সেন 
ও রৈবতক। 


ভাগবত-ধর্মম 
নাস্তিক হইলে কর্ধি এইরূপ প্রসিদ্ধ আছে । জীবের ক্রমোননত 
হৃদয়ে যে সকল ভগবদ্ভাবের উদ্বর, কালে কালে দৃষ্ট হইয়াছে, 
সেই সকলই অবতার, সেই দকল ভাঁবেকর উৎপতি ও কাধ্য-দকলে 
প্রাপঞ্চিকত্ব পাই । খধিরা জীবগণের উন্নতির ইতিহাস 
আলোচন! করত এ্রতিহাগিক কাঁপকে দশভাগে বিভাগ 
করিয়াছেন। যে যে পময়ে একটি একটি অবস্থান্তর 
লক্ষণ, রূঢ়রূপে লক্ষিত ভইয়াছে, সেই সেই কালের উন্নতভাখকে 
অবতার বলির বর্ণনা করিয়াছেন ৮ 
নবীনচন্দ্রের বৈবতক কাব্যে দশাবতার্তত্ব স্বয়ং শ্রীরৃষ 
ব্যাস ও অজ্জুনকে বুঝ|ইতেছেন__ 


পল্গ্রির যখন 
যেরূপ অভাব ঘটে, উন্নতি তেমন । 
মানবের ছুই যুগ, কিন্তু ভগতের 
এইরূপে কতষুগ গিয়াচছে « 
কে বলিবে ভগবন্‌ ? দিাতী। 
চরম উন্নতি অবতাঁবণ খন 
ঘটিয়।ছে, সে যুগের সেই অবতার । 
প্রথম সলিলে মস্ত । এই নীতিবলে 
সলিল পঞ্চিল যবে, কুম্ম অবতার 
পঙ্ক দৃঢ়তর যবে, আচ্ছন্ন ভঙ্তিনে, 
হইল বরাহস্থষ্তি। প্রণান শুঙখল 
ক্রমশঃ ভন্নতিচক্রে হয়ে দীঘতপ, 
নরসিংহ অবতার । বিশ্বয়ু মুরতি। 
অদ্ধ পশু অদ্ধ নর! ক্রমে পশুভাঁগ- 
তিল তিল যুগে যুগে হয়া অন্তর 
বিকৃত মানবমুত্তি জন্মিল বামন। 


চি 
হি 
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তিন পদ ভূমি নাহি মিলিল তাহার, 
জগৎ অররণ।ময় হিংজ্র-জন্ত বাস | 
ঘুরিল উন্নতিচক্র,_-সকুঠার নর 
আসিল পরশুরাম। বাধিল সমর 
বন, বনচর সহ ; নাহি শরীরেতে 
পশ্ডভাগ, পশুবৃত্তি হৃদয়ে প্রবল, 
শশু-নিবিরিশেষ নর । জেই পশুভাব 
যেদিন হইতে হাস হইতে লাগিল, 
সেইদিন জগতের যুগ বর্তমান 
হইল সঞ্চার। সেইদিন মহা দিন । 
প্রকৃভ মানব জন্ম হইল সেদিন। 
অশ্রাস্ত উন্নতি পক্ষে আসিল কৈশোর 
কৈশে।রের রামচন্দ্র প্রীতি অবতার,-- 
ত্রেতার চরমোন্নতি। যৌবন তাহার 
আসিবে না খবিশ্রেষ্ঠ | সুদর্শন চক্র 
উন্নতির, এখানে কি হইল অচঙ্গ ? 
নানা দেব নাহি তার মুহুর্ত বিশ্রাম । 
উন্নতির পথ ছাঁয়াপথের মতন, 
_-গ্রীতিময়, সুখময়, পবিত্রতা ময়-_- 
রহিয়াছে প্রমারিত সেই পথ প্রভে! 
জাতীয়-জীবনতরী নিব ভাসাইয়া 1” 
নব্যবঙ্গের হিন্দুচিন্তার ইতিহাসে অবতার-কথ! আলোচনার 
যে বিবরণ দেওয়া! হইল, তাহা হইতে এই কটি সিদ্ধান্ত তিনটি সিদ্ধান্। 
কর। বান্ন। গ্রাথম সিদ্ধান্ত এই ষে এই “মুদ্নয় ব্যাখ্যাকারিগণ 
শানে থা নিজেদের প্রাচীন সাধনায় বিশ্বাস করিতেন না। 


১৪ 


ভাগবত-ধন্ম 


তাহারা অন্তরে অন্তরে বিশ্বাস করিতেন যে বর্তমান কালের 
জড়বিজ্ঞান-সমূহ যে সত্য প্রচার করিতেছেন তাহাই একমাত্র 
সত্য ও মানব-জ্ঞানের তাহাই শেষ কথ! এবং ষে পদ্ধতি 
অবলম্বনে সত্যান্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাহাই একমাত্র 
পদ্ধতি । তথ্)তীত অন্ত কোন পদ্ধতি হইতে পারে ন1। 

দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত এই যে শান্সের ও নিজেদের অতীত 
সাধনার উপর বিশ্বাস না থাকায় তাহারা কেহুই 
শান জানিবার জন্ত অধিক পরিশ্রম বা অনুসন্ধান 
করেন নাই। বিগ্ভালয়ে ষে শিক্ষা! পাইয়াছিলেন, তাহাতেই 
তাহার) ষশম্বী হইরাছিলেন 3 স্তরাঁং অন্রূপ শিক্ষণ বা চিত্ত! 
পদ্ধতি যে আছে বা থাকিত পারে, ইহ1? মনে করিবারও 
তাহাদের অবসর হয় নাই। তাহা হইলে তীহার শাস্ত্রীয় 
সিদ্ধান্তের সমর্থন করিতে চেষ্টান্বিত হইলেন কেন? ইহার 
কারণ প্রধানতঃ ছুইটি। তাঁঠারা পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রেরণায় 
বা! পাশ্চাত্য জাঁতিগণের অনুকরণে দেশকে ভালবাসিতে চেষ্ট। 
করিতেছিলেন, দেশের সমুদয় জিনিষকে ধাহার। নিন্দা করিতেন 
তর্কের দ্বারা তাহাদের পরাস্ত করিবার একটা আঁকাজ্জাও 
তাহাদের ছিল। দ্বিতীয়তঃ তাহার! তর্ক করিয়। জয়ী হওয়াই 
বিদ্কার একমাত্র পরিচায়ক বলিয়া বিবেচন! করিতেন। 
জীবনের ছার! সত্য-বিশেষকে আশ্রয় করাই যে বিদ্যা, এ 
শিক্ষ! শৈশব হইতে তীঁহাঁরা পান নাই। 

তৃতীয় দিদ্ধান্ত এই যে জড়বিজ্ঞান সত্য। তাাকে গ্রহণ 
করিতে হইবে । কিন্তু অধ্যাত্ববিজ্ঞান বলিয়াও একটা জিনিস 
আছে। অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের উপদেশ-সমূহ যে সকল সময়েই 
জড়-বিজ্ঞানের সাহণযো প্রত্িঠিত ব। প্রমাণীকত হইতে পারে 
বা হওয়। আবশ্যক, তাহার কোন কারণ নাই। কবির 
সকল কথা জড় বৈজ্ঞানিকের যন্ত্রের সাঁছায্যে পরিমাণ করা যায় না 
এবং বৈজ্ঞানিকের খৈজ্ঞানিকী বুদ্ধির নিকট তাহার অনেক কথাই 
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অকিঞ্চিৎকর, কিন্তু তাই বলিয়। কবির কথ! মিথ্যা নহে। বরং 
অনেক সময়ে কবির কথ! বেশী সত্য। 

গাঁচান হিন্দুপাধনার যদ্দি কোন বিশই্টত1 থাকে, ঢেই 
সাধন বর্তমান যুগে ভারতের ও সমগ্র মানবজাতির যদি কোন 
কপ্ঠাণসাধন করিতি পারে, তাহ। হইলে আমাদিগকে ক্রমে 
স্রমে এই তত্ব কেবল তর্ক ব। যুক্তির দ্বার নহে, জীবনের 
সাধনার দ্বারা বা অধ্যাত্ম দৃষ্টি ও অন্তদৃষ্টির দ্বার উপলন্ধি 
করিতে হইবে । আজ যেমন আমরণ জড়বিজ্ঞান বলিয়! একটি 
অতি বৃহৎ ও অতি গৌরবময় বস্ত দেখিতেছি, তেমনি অধ্যাত্ম- 
বিজ্ঞান বলিয়৷ একটি বস্ত ছিল এবং আছে। জীবনের সাধনার 
দ্বার ভারতের ও প্রাচীন জগতের অন্তান্ত স্থানের খধিগণ আধ্যাত্ম- 
বিজ্ঞানের এই সব তত্ব আবিষ্কার করিয়াছিলেন ও প্রচার 
করিয়াছিলেন। জড়বিজ্ঞান যেমন মানবকে অনেক শক্তি ও 
ুবিধা দিয়াছে, অধ্যাত্ববিজ্ঞানও তেমনি মানবকে আরও অনেক 
উচ্চতর ও মহত্তর শক্তি ও সুবিধা! দেয়। জড়বিজ্ঞানের নিকট 
মানব অনেক শক্তি এবং সুবিধ। পাইয়াও নিজেদের প্রকৃত 
কল]াণসাধন করিতে পারে নাই, বরং অশান্তি ও হঃখের বৃদ্ধি 
হইয়াছে, মানুষ জড়ের উপাসনায় প্রমত্ত হইয়া নিজেকেই 
হারাইয়! বসিয়াছে, কিন্তু তাই বলিয়া জড়-বিজ্ঞানের দোষ 
দিবার প্রয়োজন নাই। এখন জগতে অধ্যাআ্ববিজ্ঞানের প্রবর্তন 
আবশ্তক। এই আধ্যাত্মবিজ্ঞান মানবকে যে শক্তি ও সুবিধা 
আনিয়া দিবে, যে আলোক ও সাম্বনা আনিয়! দিবে তাহ। 
অতুলনীয় । 

হিন্দুদিগের বেদ ও বেঘাশ্রিত শান্্রসমুহ সেই প্রাচীন 
অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান। পুরাণ বলিয়! যে সমুদয় গ্রন্থ হিন্দুসমাজে 
প্রচলিত রহিয়াছে, এবং যে সমুদয় গ্রন্থের সাহায্যে সাধারণ 
হিন্দুর ধর্ম-জীবনের সংস্কারসমূহ গড়িয়! উঠিয়াছে সেই পুরাণগুলি 
গল্পের পুস্তক নহে। প্রাচীনেরা এই পুরাণ-সমুহকে অনাদি 
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বেদের প্রমাণক গ্রস্থ বলিয়াছেন। এই পুরাঁণসমূতের মধ্যেই 
অবতাঁর-কথ' বিস্ৃতভাবে প্রচারিত হইয়াছে। আমর! 
পুরাণসন্বন্ধে কোনও মত কাহ'কেও অঞ্ভাবে গ্রইণ করিতে 
অনুরোধ করিব ৮1 এবং বর্তমান স্বাধীনচিন্তার যুগে সে প্রকারের 
অন্যায় অনুরোধ লোকে রাখিবেই বাঁ কেন? এমন কি হিন্দু 
দ্বিগের যে একটি অতি বৃহৎ অধ্যাত্ববিজ্ঞান ছিল, না বুঝিয় 
এ কথা লইয়াও যেন কেহ ভাকারণ লাফখলাফি না করেন; কাঁরণ 
তাহাতে ইষ্ট অপেক্স। অনিষ্টেরই সম্ভাবনা অর্ধক এবং আমরা 
সে অনিষ্টের পরিচয়ও প্রতিদিন পাইতেছি । আমাদের অনুরোধ 
তাড়াতাড়ি কোনরূপ মীমাংসা না! কির, বুঝি ঝা না বুঝি 
কেবল তর্ক করিয়া নিজদের শ্ান্সের বা ধর্মের শেষ্ঠতা বা 
অভ্রান্ততা গ্রতিপাদন করিবার জঙ্ দু-একটি সুলভ বিলাতী 
মতবাদের দোহাই দিয়! যেন উপহাঁসাস্পদ না ভ্ট | 


ধীরভাবে শান ও নসাধকমণগুলীর অভিজ্ঞতার সাঁভাষ্যে 
অবতাঁর-কথ্থার ন্যায় আঁবশ্টকীয় কথার আলোচনা করিতে 
হইবে। সেই আলোচনার দিকে কাহারও কাঁহ'রও মনেষোগ 
আকর্ষণ করিবার জন্য এবং দেই আলে*চনার সাহ1য্ ভাগবত- 
ধর্ম বা যুগধন্ম নির্ীরণের কিরূপ স্থুবিধ! ভয় তাহাই দেখাইবার 
জন্য আমর! এই আলোচনায় গগরবৃত্ত হুইয়াছি । 


আলোচনার প্রারপ্তে আমর একটি কখ? বলিতে চাঁই। 
ডাঁর্বিনের সিদ্ধান্ত পাশ্চাত্য দ্বেশেও বিশ্যেভাবে সমালোচিত 
হইয়াছে । তীহার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে বড় বড় পণ্ডিতের যাঁহ। 
বলিয়াছেন, তাহ শুনিলে আমর বুঝিতে পারিব যে হিন্দুর 
প্রতিষ্ঠার জন্য ডার্বিনের দোহাই দেওয়ার দিন অনেক কাল 
চলিয়। গিয়াছে । প্রতীচ্য জগতেও অধ্য'ত্ববিজ্ঞানের আলোচন। 
করিবার এবং প্রাচীন জগতের অধ্যা্রবিষ্ঠা বা শাীয় শিক্ষা 
একালের চিন্তাপ্রণালীর সাহায্যে আয়ভ করিবার নানারূপ 
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চেষ্টা হইতেছে । ভারিনের মত-সম্বন্ধে আমর! কেবল একজন 
বিলাতী পঞ্ডিতের মত উদ্ধৃত করিতেছি । 

ওয়ালেস্‌, ভার্বিনেষ মত আলোচন! করিয়া নিক্বরূপ 
সিদ্ধান্ত করিয়াছেন । 
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উচ্চশ্রেণীর সগ্ঠপায়ী বা স্ুনদায়ী প্রাণীর সহিত মানুষের দৈছিক 
গঠনের যে মিল আছে) এ বিষয়ে আমি ডারধিনের মত 
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ষ্ 


সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করি এবং মানুষ যে মানব-সদৃশ বানর. 
গণের সহিত একই সাধারণ পূর্কপুরুষ শইতে দৈহিক হিসাবে 
উদ্ভূত তাঁহাও আমি শ্বীকার করি। এই সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ট৷ করার 
জন্য যে সমুদয় গরমাণ সংগৃহীত হইয়াছে তাহ? সুপ্রচুর এবং তাহাতে 
সন্দেহ করিবার উপায় নাই। * কিন্ত ইহ1ডার্বিনের কার্ষে]র 
প্রথম অংশ মানত্র। ডার্বিন যুক্তি গ্য়োগ করিয়া 
ইহাই সপ্রমাণ করিতে চাঁহেন যে মানুষের সমগ্র 
প্রকৃতি তাহার নৈতিক, মানসিক ও অধ্াত্সিক 
বৃত্তি-সমূহ নিম্নতর পশুদের মধ্যে প্রাথমিক অবস্থায় যে »সুদয় 
বৃত্তি আছে, তাহ! হইতে উদ্ভূত হইয়াছে । দেহের উদ্ভব যে প্রণাল'তে 
যে সকল নিয়মাচ্ুসারে হইয়াছে, এই বৃত্তিগুলির উদ্ভব সেই 
প্রণালীতে সেই সমুদয় নিয়মানুসারেই হইয়াছে । এই সিদ্ধান্ত 
সম্বন্ধে আমার মনে হয় যে ইহার যথেষ্ট প্রমাণ নাই, এমন 
কি এমন অনেক প্রমাণ উত্তমরূপে নির্ধারিত হইয়াছে, 
যাহার আলোচনায় এই সিদ্ধান্তের বিপরীত সিদ্ধাস্তই সত্য 
বলিয়া মনে হয়। মানুষের নৈতিক ও আধ্যাঘ্মিক বৃত্তিগুলি 
পারস্প্যস্থত্রের মধা দিয়া ক্রমবিকাশ জাভ করিফ়াছে, ইহ 
প্রমাণিত হইলেও এই ব্যাপার যে প্রাকৃতিক নির্বাচনের 
ঘ্বারা সাধিত হইয়াছে, তাহা সপ্রমাণ হয় না। '* 
মানুষের দেহ প্রীকৃতিক নির্বাচন-বিধির সাহাযো পশুদেহ 
হইতে ক্রমে ক্রমে বিকশিত হইয়াছে বক্য়াই এবং দেহের 
ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানসিক প্রকৃতির বিকাশ পরি দৃষ্ট 
হইলেও ইহ1 স্বতঃই প্রমাণিত হয় নী যে মানবের মানসিক 
প্রকৃতি ফেবলমাত্র সেই একই কাঁরণ-পরস্পরায বিকশিত 
হইয়াছে । 

গ্রই গেল পশ্তিত ওয়ালেসের মত । পাশ্চাত্য সুধীগণের 
মত আলোচন। করিভে হইলে আমাদিগকে বিশেষ যত্বের 
মহিত্ত এই মত কত্তদূর সারবান তাহ! অবধারণ করিতে হইবে। 


উতীয় ভাগ। 


আর একজন আধুনিক বড পণ্ডিতের মত উদ্ধত করিন্চেছি, 
পাশ্চাত্য জগতে ইহার মতেরও মূল্য আছে। ইহার নাম 
অধ্যাপক বার্চেঃ। (:9055591 ৬10১০) ইনি বালিন বিশ্ব 
বিদ্যালয়ের অধ্যাপক । ইংরাজী ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে এক বড় 
বৈজ্ঞানিক সভায় তিনি এই মত ব্যক্ত করেন । 

[1076 10181797 ভি0010165 1) 1511) [90171 0188119 10 81) 
00156611 /0110---10 ৪, %০010 ০01 90171 10 57191018076 ৬1০10 
01 0580.67 15 81109501156] 91101071085, ্ 

মানুষের প্রবৃত্বিতে যে সকল উন্নততর বৃত্তি রহিয়াছে, সেগুলি 
আলোচন। করিলে ইহাই পরিঞফাররূপে মনে হয় যে এক 
অদৃষ্ট জগৎ আছে। সে জগৎ আত্মার বা! চৈতন্তের জগৎ, 
গ্রই জড়জগৎ ইহা সেই চিথ্ময় আধ্যাত্মিক জগতের সম্পূর্ণরূপে 
অধীন । 

এ বিষয়ে পাশ্চাত্য দ্বেশের পঙুতগণের মত আর অধিক 
উদ্ধার করিব না। পুরাণ সমূহ আমাদের 'দেশে অধ্যাত্মবিজ্ঞান 
প্রচার করিয়াছেন, আমর! পুরাণ*সমূুহের নিকট ধর্ম্জীবন 
লাভ করিয়াছি এবং এখনও করিতেছি । পৌরাণিকী ব্রহ্গবিদ্ধা 
সাধন শাস্ত্রের অন্তর্ঠত। যেমন তেমন করিয়া! বিঙাতী নাম- 
জাদ্া পণ্ডিতদের তু একট! মতের সহিত মিল আছে 
দেখাইক় বাহার! পৌরাণিক সাধনার পক্ষে ওকালতি করিয়াছেন, 
তাহারা অনেকেই অনধিকারচচ্চা করিয়াছেন, তাহাতে উপকার 
অপেক্ষা অপকার হইয়াছে অধিক | 

প্রাচীন শাস্ে ও সাধকমণ্ডলীর মধ্যে অবতার-কথাঁর যে 
রহস্ত পাঁওয়। ষায় আমরা এইবার তাহ!র আলোচন। করিতেছি । 
পৌরাণিকী ত্রহ্গবিস্ভা ব1 পুরাণ সমৃহ্রে দ্বারা প্রচারিত 
অধ্যাত্ম বিজ্ঞানের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় পাইতে হইলে শ্রীমদ্ভাগবতের 
আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে । এই মত বহুকাল পুক্েই 
£তিষ্িত হইয়াছে, হুতরীং এজন্ত আর বাক্যব্যয় না করিয়] 


5৯ 


পুরীণ- 
ব্রক্ষবিচ্যা। 


২৬ 


'ভাগবত-ধন্ম 


আমরা পুরাণচন্রবর্তা, পারমহংস্ত সংহিতা, বেদ-সার শ্রীমতাগবতের 
আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি । 

শ্রীমস্ভাগবতে নানাস্থানে অবতারতত্ব ও অৰতার-কথা বার্ণত 
হইয়াছে! নৈমিশীরণ্যে খবিসংঘে যে ছয়টি প্রশ্ন উত্থাপিত 
হইয়াছিল, এবং যে ছয়টা প্রশ্নের উত্তরে এই শ্রীমভীগবত- 
শাল কথিত হইয়াছিল, তাহার মধ্যে «একটি প্রশ্ন অবতার- 
সম্বনীয় । সুতরাং শুঙ্খলাবদ্দভাবে অবতার কথা কীর্তন করা 
শ্রীমভাগবতের অগ্ভতম উদ্দন্য । শ্রীমডাঁগবতের প্রথম স্কগে। 
তৃতীয় অধ্যায়েই আমরা অবতারগণের তালিকা দেখিতে 
পাই । এই অধ্যায় পাঞ করিলে আমর! প্রথমেই বুঝিতে পারি যে 
সর্বসাধারণের মধ্যে যে কান কারণে দশাবতারের কথ' কীর্তিত ব৷ 
প্রচারিত হইলেও অবতার দশটি নহেন। শ্রীমভ্ভাগবতের দ্বিতীয় 
স্কপ্ধের সপ্তম অধ্যায়ে পচিশটি অব্তারের কথা আছে 
আবার একাদশ স্বঞ্চের চতুথ অধ্যায়ে কুঁড়িটি বা একুশটি 
অবতারের কথ! আছে । নর ও নারায়ণকে একটি মিলিত 
অবতার করিলে সংখ্যা হইবে কুড়ি আর উহাদের পুথক 
সংখ্যা হইবে একুশ । সুতরাং দশাবতারের কথ। কোথা হুইতে 
আসিল তান অনুসন্দেয় । অন্ুনন্ধানে তাহা আবিষ্কার 
করিতে হইবে । আবিঙ্কার প্রয়োজন ;) নিজ নিজ বুদ্ধির 
আলোকের সাহু ষো নিজ নিজ ইচ্ছামত বিচ।র ও ব্যাখ্যা 
নূলাহীন। | 9০৮ 219019 0000197 1057615 1০ 15956, 
1)01 70০1 ৮০ 01500৮61, 10361) 0156 ৮৪119 04 01701101510) 15 1051. 
কিন্ত একালে অনেকে যে বিচার করিতেছেন । সুতরাং ব্যস্ত 
হইবেন না। 


অবতার হাসংখোয়া হরে? সত্নিধেদ্বিজী1ঃ। 
যথাবিদাসিনঃ কুল্যাঃ সরসঃ সু): সহত্রশঃ॥ ১/৩-২৬ 


হে ছিজগণ ! সত্বনিধি হরির অবতার অসংখা। অপক্ষয়- 


তৃতীয় ভাঈ। 


শৃন্ত জলাশয় হইতে সহত্র সহম্র ক্ষুদ্র জলগ্রবাহ নির্গত হয়, 
তাছার স্টায় ভগবান্‌ হইতে নানাবিধ অবতার হইয়াছে । 

অবতার প্রসঙ্গে অবতার ব্যতীত শ্রীভগবানের বিভূতির 
কথাও ম্মরণ কর! উচিত, কারণ অবতার ও বিভূতির 
মধ্যে বিশেষরূপ ঘনিষ্ট সম্বপ্গ আছে । এই কারণে শ্রীমভাগবত 
পরবত্তী শ্লোকে বলিলেন । 


ঝষয়ো। মনবে। দেবা মন্ুপুত্জ মহৌজসঃ । 
কলাঃ সর্ব হরেরেব সপ্রজাপওয়ঃ স্মৃতাঃ ॥ 


ই] 


€ 


মহাপ্রভাব-সম্পন্ন দেব, খধযি, সন্থু, মন্ধুপুঞ। এবং প্রজাপ 
প্রভৃতি সকলেই তাহাই অংশ । 


এই শ্লোকটি আলোচনার সময় শ্রুমস্তাগবদগীতাঁর বিভূতি” 
যোগ প্পরণ করিতে পারেন । 


শ্রীমদ্ভাগবতে অশ্তন্র অর্থাৎ সগুম স্কগ। নবম অধায়ে 
্রীপ্রহলাদ ভগবানের মধুকৈটভ বধকালীন হুয়গ্রীৰ অবতারের 
কথা উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন-- 


ইপ্থং নুতির্ধ/গৃষি দেখঝষাবতারৈলোকান্‌বিভাবয়সি 
ংসি জগৎ প্রতীপান্‌। 

ধন্মং মহাপুরুষপাঁসি যুগান্ুবৃত্তং ছন্নং কলো 
যদ ভন্ত্িষুগোহথ স ত্বং॥ 


হে মহাপুরুষ! আপনি এই প্রকারের মনুষ্য, তির্যযব্, 
খধি, দেব, মত্গ্ত ইত্যাদি অবতারদ্বারা লোকসকলের পালন 
এবং যে সমস্ত বান্তি জগতের গুতিকুল, তাহাদিগকে 
বিনাশ আর নুগে যুগে যে ধর্দ অন্তবৃভ তাঁছ! পরীক্ষা 
করেন। কিন্তু কলিযুগে আপনি ছন্ন হইয়াছিলেন, অতএব 
আপনি শ্রিধুগ বলয় প্রসিদ্ধ হইরাছেন। 


১ 


২২ 


ভভমাল এন্ছে 
চব্বিশ 
আবতার। 


পুরুষ[বতার। 


শ1গবতশস্ধন্ম 


কলিযুগে “ছন্ন” শ্রীধর স্বামী এই বাকোর রহস্য ব্যাধ্য। 
করেন নাই, শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী মহাঁশয় এই রহন্তের 
ব্যাখ্যা করিয়াছেন ১ তাহার বাখ্যা এই । 


* ত্বং কলৌ ছন্নঃ অগ্চদীয়রূপভাবাভ্যাং রহিতাচ্ছন্নঃ” অর্থাৎ 
কলিতে তুমি অন্টের (শ্রীরাধার ) রূপ ও ভাবের দ্বারা আচ্ছন্ন? 

যাহ! হউক অসংখা অবতারের সন্ধান পাওয়া গেল । শ্রীরূপ 
গোম্বামীকৃত শ্রীসঘু ভাগবতামৃত গ্রন্ত হইতে আমরা এই 
পুস্তকে একচলিশ অবতারের কথা বর্ণনা করিয়াছি | 
শ্রীপ্রীভক্তমাঁল গ্রন্থে চব্বিশ অবতারের কথা উল্লিখিত হইয়াছে । 
ভক্তমাল গ্রন্থ হইতে নিয়ে সেই স্থান উদ্ধত হইল | 


জয় জয় মীন বরাহ কমঠ। 

জয় জয় নরহরি বামন উদ্ভট ॥ 

জয় ভূগুপতি রাম রাঘব বুদ্ধ কক্কি। 
ব্যাস পৃথু হরি হংস মনবস্তর কন্কি ॥ 
যজ্ভ খষভ শ্রীধবন্তরি হয়গ্রীব ! 
বদ্রীপতি সনকাদি শ্রীকপিলদেব ॥ 
আর দত্ত এই যে চব্বিশ অবতার । 
অবতারী কৃষ্ণচন্দ্র সব্বরাপ যার ॥ 


এইবার শ্রীযভাগবত ভইতে তাহাদের পরিচয় গ্রহণ করা 
বাউক। 

শ্রীমভাগবত অৰতার সমূহের পরিচয় দিবার পূর্ষে পুরুষ 
বা পুরুষাবতারের কথা বলিয়াছেন । কারণ ইনি অব্তারগণের 
বীজ ও নিধান অর্থাৎ কা্যাবসানে গ্রবেশ-স্কান ৷ শ্রীধরন্বামী 
এই পুরুষ বা আদি-নারারণ-রূপ সম্বন্ধে বলিয়াছেন, ইনি 
কুটস্থ, অর্থাৎ অন্ত অন্ধ অবতাঃদ্বের স্ায় ইহার আবির্ভাব 
তিরোঁভাব নাই । “এতভ, কুটস্থং নত্বস্তাবতা রবদাবিভভাবতিরো 


তৃতীয় ভাগ। ২ 


ভাববৎ*। অবিকৃত ভাবে যিনি চিরকাল থাকেন তীাভাকে 
কুটস্থ বলে। যিনি নিজে নিশ্চল অথচ বীাহাকে আশ্রক 
করিয়া যাবতীয় গতি ও পরিবর্তন সম্ভব হ্ইয়া থাকে 
উহাকে কুটস্থ বলে। 


[ব০006)011---11)6 19671779105 10055131115 01 91] 01)810555 


11101791559 1 15611. 


শ্রীমদ্তাগবতে ও এই পুরুষকে যাঁবতীয় অবতারের জবায়বীজ 
ও নিধান বল] হইয়াছে । 


শ্রীমত্তাগৰত পাঁচটি শ্লোকে এই পুরুষের বা পুরুষাবতারের 
( আমর! পরে দেখিব তিনটি পুরুষাবতারের ) পরিচয় দিয়াছেন । 
সেই শ্লোক-পাচটি এই | 


“জগৃুহে পৌরুষং রূপং ভগবান্‌ মহদাদিভিঃ| 

সম্ভৃতং ষোড়শকলমাদে লোক সিস্থক্ষয়া ॥ 

যস্তান্তসি শয়ানস্ত যো'গনিদ্রাং বিতন্বতঃ। 

নাভীহুদান্থজাদা সীদ,ন্া বিশ্বস্থজাম্পতিঃ ॥ 

যন্তাবয়বসংস্থানৈঃ কল্পিতো। লোকাবস্তরঃ। 

তদ্ধৈে ভগবতো রূপং বিশুদ্ধং সত্ব-যুঙ্জিতং ॥ 

পশ্যস্তদোরূপমদত্রচক্ষুষা সহত্পাদোরুতূজান নাভূতং। 

সহশ্রমুদ্ধশরবণাক্ষিনাসিকং সহত্রমৌল্যস্বরকৃণগুলোল্লসৎ।॥ 
তন্নানাবতারাণাং নিধানং বীজমব্যয়ং । 

যস্তাংশাংশেন স্যজ্যস্তে দেবতি্যঙ নরাদয়ঃ ॥৮ 


এই কয়েকটি শ্লোক শ্রীমস্ভীগবতের রুহন্ত শ্লোক | 
শ্রীধরস্বামী এই গ্লোকগুলির অর্থাৎ পুরুষতত্বের রহ্ত বিস্তা- 
রিতরূপে উদঘাটন করেন নাই। শ্রীচৈতন্ত মহা প্রভুর অনুবর্তা 
আচাধ্যগণ এই রহমত প্রচার করির়াছেন। আমর। 'প্রথমে 


২ 


ভাগবত-ধর্ন্ম 


শ্রীধরদ্বামীপাঁদের পদাক্কানুসরণপুর্ধক শ্লোকগুজির সাধারণ অর্থ 
ব্যক্ত করিতেছি, তাহার পর রুহস্তাকথ! ব্যক্ত হইবে। 


“ভগবান লোকসকলের হৃষ্টির মানসে (লোক-সিহ্ক্ষয়] ) 
প্রথমেই (আদৌ (মহদাদিভিঃ ) ম্হতত্ব, অহঙ্কারতত্ব এবং 
পঞ্চতন্মাত্র দ্বারা সম্ভৃত যোড়শকল অর্থাৎ একাদশ ইন্দ্রিয় এবং 
পঞ্চমহাভূত এই ষোড়শ অংশবিশিষ্ট পুরুষরূপ গ্রহণ করিলেন 
১। এই গ্লোকের টীকার শেষে শ্রীধরস্বামী বলিতেছেন-_ 


যদ্ভপি ভগবদ্বিগ্রহে! নৈবস্ৃতস্তথাপি বিরণড়, জীবাতরধামিণেো 
ভগবতো! বিরাঁড়রূপেণ উপাসনা থমেবমুক্তমিতি দ্রষ্টব্যং । 


অর্থাৎ যদিও ভগবদিগ্রহ এরূপ নহে, তথাপি বিরাট 
জীবাস্তর্যামী বে ভগবান্‌, বিরাট রূপের দ্বার! তাহার উপাসনার 
জন্য এইরূপ কথিত হুইল। 

যিনি অর্থাৎ ষে ভগবান এই রূপ গ্রহণ করিলেন তীহাঁর 
কথা বা পরিচয় ভাল করিয়! দিবার জন্ বলিলেন “পুর্বে 
যোগনিদ্র। অর্থাৎ সমাধিরূপা নিদ্রা! বিস্তার কিয়] ( বিতন্বতঃ ) 
একার্বে (অন্তসি) শয়ন করিলে তাহার নাভিরপ হৃদে 
উৎপন্ন পদ্ম হইতে (নাভিত্রদাঘুজীৎ ) বিশ্বত্রষ্টগণ্রে পতি 
ব্রহ্মা ( বিশ্বস্থজাম্পতি ব্রহ্মা) উৎপন্ন হইয়াছিলেন। ২। তিনি 
ষে পৌরুষরূপ গ্রহন করিলেন তাহ। কীদৃশ? তাহার উত্তরে 
বলিতেছেন, তাহার অবয়বসংস্থানসমূহের দ্বারা! অর্থাৎ চরণাি 
সন্নিবেশ-দ্বার? ভূর্লোকাদি লোক সমস্ত কঙ্সিত হয়। যিনি 
একাঁর্ণবে শয়ন করেন, তাহার বিগ্রভ কিরূপ? ইহার উত্তরে 


বলিতেছেন, সেই ভগবানের রূপ বিশুদ্ধ অর্থাৎ রজক্তমোগুণের 


স্পর্শশুন্ত এবং নিরতিশয় সন্ব। ৩। [শ্রীধর স্বামীর টাকার 
ইহাই অবিকল অন্ুবাদ। প্রচলিত অনুবাদে এ প্রকারে 
অনুবাদ কর। হয় নাই । এই গ্রকারে অবিকল অন্থবাদ করার 
উদ্দেশ্ত এই যে শ্রীধরদ্বামী এই শ্লৌোককয়টির মধ্যে যে একাধিক 


তৃতীয় ভাগ। 


পুরুষের ইঙ্গিত আছে তাত! স্পষ্টই বলিয়া! গিয়াছেনঃ ইহ1 ৰুঝিতে 
গার! বাইবে। 

সহত্র সহজ অথাৎ অপরিমিত চরণ, অপরিমিত উরু ও 
অপরিমিত বদনে অতিশয় অদ্ভূত এবং অসংখ্য মস্তক, অসংখ্য 
শ্রবণ, অসংখ্য লোৌচন, অসংখ্য নাসিকা, তথা অসংখ্য শিরেো- 
ভূষণ, অসংখ্য বসন ও অসংখা কুগ্ডলে শোভমান । যোগিগণ 
প্রথর জ্ঞানচক্ষুর সাহাযো সব্ব্দাই তাহ! দেখিতে পান । 

৪। এই বিরাটমুন্তি নানা অবতারের বীজ অর্থাৎ যখন যে 
কোন অবতাবের প্রয়োজন হয়, তখন এই মু্তি হইতেই তাহ 
ভইয়া থাকে । এই মুষ্তি অবায় অর্থাৎ ইহার বিনাশ নাই। 
ইত] সকলের নিধান অর্থাৎ কাধ্যাঁবসানে প্রবেশ-স্থাীন। এই 
মুত্তি কেবল ষ অবতা'র-সমূহের বীজ, তাহা নভে) সৃষ্ট বস্ত 
মাত্রেরই বীজ, কেননা! তীহার অংশে ব্রঙ্গা, ব্রঙ্গার অংশে 
মরাচি, অর্গির। প্রভৃতি প্রজাপতিগণ, আবার মরিচ্যার্দির অংশ 
হইতে দেব, তির্যাক নরাদির উদ্ভব হইয়াছে । 

৫ | অবতারের আলোচনায় ইহাই প্রথম কথা | এই 
পুরুষাবতার ত্রিবিধ। সাত্বততন্ত্রে কণিত হ্ইরাছে “বিষ্ণুর 
পুরুষ নামক ত্রিবিধ রূপ শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে । মহতত্বের 
সষ্টিকর্ত। গ্রথম পুরুষ, ত্রহ্মাণ্ডের অন্তর্য্যামী দ্বিতীয় পুরুষ, আর 
যিনি সর্ধভূতের অন্তর্যামী, তিনি তৃতীয় পুরুষ । এই ত্রিবিধ 
পুরুষকে জানিতে পারিলে সংসার নিবৃত্তি হয়” 


“বিষ্ঞোস্ত ত্রীণি রূপানি পুরুষাখ্যান্যথো বিছুঃ। 
একস্ত মহতঃ অঙ্টু ছিতীয়ং ত্ব্ড সংস্থিতং । 
তৃতীয়ং সর্ব্বভূতস্থং তানি ভ্ঞাত্ব। বিমুচ্যাতে ॥” 
আমর এই পুরুষ-ত্রয়-রহন্ত শ্রীম্ভাগবত ও বিঞ্ণপুরাণের 
সাভাঁষ্ প্রবন্ধাস্তরে বর্ণনা করিব। বর্তমান প্রবন্ধে ভাঙ্গা 
অবতারগণের আলোচনা করিতেছি । 


স্ব 


ত্রিবিধ। 


সঙ 


গুণাবত।র । 


£সন। 


ভাগবতম্ধন্মম 


শ্রীমভ্ভীগবতে এই পুরুষের কথা বর্ণন। করাব পরেই 
সনৎকুমারাদি অবতারের কথা বল! হইয়াছে । কিন্তু শুঙ্খলাবদ্ধ- 
ভাবে অবতার-কথা আলোচিন। করিতে হইলে পুরুধাবতারের 
পর গুণাবতারগণের সংবাদ লওয়। প্রয়োজন । লগ্ভুভাগবতামূত 
গ্রন্থে শ্রীন রূপ গোস্বামী মহোদয় পুরুষাবতারত্রয়ের উল্লেখের 
পর গুণাবতারত্রয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। ব্রহ্মা, রুদ্র ও বিষুন্, 
এই তিন গুণাবতার | ইহারা দ্বিতীয় পুরুষাবতার 
গর্ডোদশায়ী হইতে সৃষ্টি, লয় ও পালনের জন্য আবিভূ্তি 
হইয়? থাকেন । 

পুরুষাবতার ও শুণাবতাঁরের পর লীলাবতার, ধুগাবতার, 
মন্বস্তরাবতার, শক্ত্যাবেশ অবতার প্রভৃতির কথ! আলোচ্য। 
আমর] এইবার শ্রীমস্ভাগৰবতের মূল গ্লোকের অনুসরণ 
করিতেছি । 


স এন প্রথমং দেব; কৌমারং সর্গমাশ্রিতঃ। 
চচার হুশ্চরং ব্রহ্ম ব্রন্মচধ্যমখণ্ডিতং ॥ 


তিনিই প্রথমে কৌমার-সর্থ আশ্রয় করিয়া ব্রাহ্গণরূপে 
অথগ্ডিত ব্রন্গচর্ধ্য ব্রত আচরণ করিয়াছিলেন । 

সনক, সনন্দ, সনাতন ও সনৎকুমার, এই চারিজনে 
চতুঃসন অবতার । শুদ্ধজ্ঞান ও ভক্তি প্রবর্তন এবং ব্রহ্মচর্ষে;র 
আদর্শ-স্বাপন এই আবির্ভাবের উদ্দেশ্ত। সনৎকুমারাদি-স্থষ্টি 
প্রাকত ও বৈকৃত এই উভয়াত্মক, শ্রীমভাগবতের তৃতীয় স্বন্ধের 
দশম অধ্যায়ে যেখানে নববিধ সর্গ আলোচিত হইয়াছে 
সেখানে এই কথা বল! হইয়াছে । কোনও অবতার সম্বন্ধে আলো- 
চন! কালে একটি বিষয় লক্ষ্য করা! উচিত । সেই অবতার, সৃষ্টির 
কোন্‌ অবস্থার আসিয়াছিলেন তাহ! নির্ণয় করিতে হুইৰে। 
ন্থতরাং অবতার-কথা-প্রসঙ্গে নবসর্গী এবং অতীত মন্বস্তর 
সমুহের বিষয় আলোচনা কর। আবগ্তক ! 


তৃতীয় ভাগ। 


প্রথমেই পুরুষাবতার, তাহার পর চতুঃসন অবতার । 
এই কথা জানিলেই আমরা বুবিতে পারি যে খধিগণ চৈতন্য 
বা জ্ঞানের ভূমিতে দাড়াহরা হষ্টিতত্ব ও অবতার কথা 
আলোচনা করিয়াছিলেন |. ডাবিনের মত আশ্রয় করিয়া 
বাহার! অবতারতত্ব বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহারা কত 
বড় ভূল করিয়াছেন, তাহ! হজেই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে । 
ইহার। জড়ের ভূমি হইতে পুরাণের অবতার-কথা বুঝিতে ও 
বুঝাইতে চেষ্ট। করিয়াছেন, কাজেই প্রাচীন চিস্তা-পন্ধতির 
পারম্পর্য/-হুত্রই তাহারা অজ্ঞানতা, অহঙ্কার ও শরদ্ধাহীনতার 
দ্বারা ছিন্ন করিয়াছেন । ছুঃখের কথ! সন্দেহ নাই। 


শ্রীল রূপ গোস্বামী মহোদয় “চতুঃদন” মবতারের পর 
অর্থাৎ কৌমার সর্গের পর খষি-সর্গে দেবধষি নারদের 
অবতারত্ব বলিয়াছেন । শ্রীমদাঁগবতের শ্লোকে নারদকে তৃতীয় 
স্বান দেওয়া হইয়াছে । শ্রীমভাগৰতে বরাহদেবকে 
দ্বিতীয় গান দেওয়া হইয়াছে । শ্রীর্প গোস্বামী মহোদয় 
বরাহদেবকে তৃতীয় স্থান দিয়াছেন । আমর শ্রীপের পদাঙ্ক 
অনুসরণ করিতেছি । 


তৃতীয়মৃষিলর্গং বৈ দেবধিত্বমুপেত্য সঃ। 
তন্ত্রং সাত্বতমাচষ্ট নেস্কন্ম।ং কন্মণাং যতঃ ॥ 


তৃতীয় খষিপর্গে দ্েবধিত্ব অর্থাৎ নারদরূপ গ্রহণ করিয়' 
সাত্বত তন্ত্র বলিরাছেন, বে তন্বের দ্বারা কর্ম নৈশ্কন্ম্য হইয়া 
ষায় অর্থাৎ যাহাতে নিক্ষাম কর্মের ব্যবস্থা আছে। 


চতুঃনন ও নারদ প্রথম ব্রা্গকপ্পে আবিভূতি হইয়া 
প্রতোক কল্পেই আপিয়! থাকেন । অবতারগণের শ্রেণী-বিভ্াগের 
সময় তাচাদদের পুনরাবৃত্তি করে কলে কিঞ্া প্রতি মন্বস্তরে, 
কিন্বা প্রতি যুগে হই থাকে তাহাও আলোচ])। 


২৭ 
চৈতন্তের ভূমি 


জড়ের-ভূমি । 


নারদ । 


২৮ 


বরাহ। 


ভাগবত-ধন্ম 


যাহা! হউক আমরা পুকরুষাঁবতারের পর চতুঃলন অব তাঁরে 
শুদ্ধজ্ঞান ও ভক্তি এবং নারদ-অবতাঁরে নিফামকর্্ম পাইলাম । 
ইহার ভিতরে যে সুত্র রহিয়াছে তাহা! বেশ বুঝিতে পারা 
যাইতেছে । 

এইবার বরাহ-অবভার শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয়স্থানে ইহার 
কথ! বলা হইয়াছে । লঘুভাঁগবতামৃতেঞ্ড টিকাঁয় শ্রীমদ্বলদেব 
বিগ্ভাভুধণ বলিয়াছেন “ইহ? প্রথম-ছিতীরাি শব্দাঃ সংখ্যা- 
পুর্তীপেক্ষ1 নতু ক্রমাপেক্ষী” অর্থাৎ শ্রীমদ্ভাগৰবতের এই সমুদ্র 
শ্লোকে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় প্রভৃতি যে সংখ্যা প্রযুক্ত 
হইয়াছে, তাহ! আবিভাবের ক্রমানুযায়ী নহে কেবপমাত্র 
খ্যাপুরণের জন্য | 


ঞ্ীবরাহ অবতার -- 


দ্বিতীয়ন্ত ভবারাস্য রসাতলগতাং মহীং । 
উদ্ধরিষ্যন্পাদত্ত যজ্ঞেশঃ শৌকরঃ বপুঃ ॥। 


এই বিশ্বের উদ্ভবের জন্ত, রসাতলগত। মহীকে উদ্ধার 
করিবার ইচ্ছায় শ্রীভগনান্‌ ষঙ্জেশ্বর বরাহরূপ ধারণ করেন । 

শ্লীবরাহুদেব সন্বন্দে আলোচন। কালে অনেকগুলি কথ 
বিশেষভাবে বুঝিরা লইতে হইবে। প্রথমতঃ পৌরাণিকগণ এই 
বরাহদেবকে বজ্মুর্তি বলিযাছেন। শ্রীমড্াগবতে হৃতীন্ন 
স্কঙ্থের ত্রয়োদশ অধ্যায়ে খধিগণ-কর্তৃক কথিত বরাহদেবের 
ষে স্ততি রহিয়াছে তাহ! পাঠ করিলেই যক্মুর্তি কি. তাহ! 
বুঝিতে পারা বাইবে | 

বূপং তবৈতননুছস্কৃতাঝ্বনীং ছুর্ধশনং 
দেব যদধ্বরা তম কং। 


ছ্রন্দাংসি যস্য ত্বচি বহিরোমন্বাজ্যং 
দৃশি ত্বভিবুযু চাতুহ্ঠোত্রং ॥ 


তৃতীয় ভাগ । 


শ্রুক তুণ্ড আসীৎ শ্রুব ঈশ নাসয়ো- 
রিড়োদরেচমসাঃ কর্ণরন্ধে, | 

প্রাশিত্রমাস্যে গ্রসান গ্রহাস্ত তে 

যচ্চর্ববণং তে ভগবন্নগ্রিহোত্রম্‌ ॥ 


“হে দেব, তোমার এই মুর্তি যক্ঞময়। কিন্তু দুক্কতাত্ম 
ব্যক্তিরা ইহা! দেখিতে পায় না। প্রভো, তোমার ত্বকে 
গায়ত্রী প্রভৃতি ছন্দঃ, রোমে যজ্ছের জন্ত আবশ্তক কুশ 
প্রভৃতি, চক্ষুছটিতে যজ্ছের ঘ্ৃত, চারিটি চরণে হোত্র প্রভৃতি 
কর্মচতুষ্টয় , তোমার মুখাগ্রে জুহু নামক বজ্ঞপাত্র, 
তোঁমার নাসিকাঘিয়ে ক্রব ( এক প্রকার বন্পাত্র ) উদ্রে ইড়া 
অর্থাৎ যজ্ঞীর ভহুণ পাত্র, কর্ণরপ্জে, চনস বা যজ্ঞপাত্র, মুখে 
প্রাশিত্র (ব্রহ্মভাগ পাত্র )। মুখের ভিতরের ছিদ্রে সোমপাত্র 
নামক ফজ্ঞ-পাত্র। হে প্রভে। তোমার যে চরণ, তাহাই 
অগ্থিহৌত্র।” 


বরাহদেবেব আবির্ভাব-সন্বপ্ধে লঘৃভাগবতামুতে নিম্নরূপ 
সিদ্ধান্ত কর। হইয়াছে, পৌরাণিকী ব্রহ্ববিগ্ভ। ধাহারা আয়ত্ব 
করিতে চাঁহেন তাহারা এই সিদ্ধান্ত জানিয়া রাখিবেন । 


ব্রাহ্মকল্সে দুইবার বরাহদেবের আবির্ভাব হইয়াছে । প্রথমে 
্বার়ভব মন্স্তরে, ব্রহ্মার নাসারন্ধ, হইতে ্সবিভূর্ত হইয়া 
পৃথিবীর উদ্ধার করেন । দ্বিতীয় আবির্ভাব খষ্টমন্বস্তরে অর্থাৎ 
চাক্ষুষ মন্বস্তরে হইয়াছিল । জল হুইতে সেবারে আঁবিভাব হয় 
এবং বরাহদেব পুথিষীকে উদ্ধার করেন ও হির্ণ্যাক্ষকে বধ 
করেন। র্দি বরাহের আবির্ভাবের 'অনেক কাল পরে 
হিরণ্যাক্ষের জন্ম, এই কারণে পূর্ষোত্ত মীমাংস। জাঁনিয়া রাখ 
আবশ্যক | বরাহদেব কখন চতুষ্পদ কখন নুবরাহমুত্রি। কখন 
মেঘের গ্ভায় শ্যামনুন্দর। কখন চক্রের হ্যাক শুভ্র । 


২৯ 


যজ্ঞ । 


মধ্ল্য। 


ভাগবত-ধম্ম 
বরাহ-অবতারের পর শ্রীৰপ গোস্বামী মত্্তাবতাঁরের কথা 
বলিয়াছেন, কিন্তু শ্রীমভাগবতের তালিকায় মত্ভ্দেবের নাম 
দশম স্থানে দেওয়া হইয়াছে । শ্রমদাগবতের সংখ্যা যখন 
ক্রমাঙ্গুযায়ী নহে তখন আমরা আ্রীৰপ গোস্বামীর মত গ্রহণ 
করিলাম । 


রূপং স জগৃহে মাৎস্যং চাক্ষুযোদধিসংপ্লবে। 
নাব্যারোপ্য মহীমধ্যামপাদ্বৈবস্বতং মন্ুং। 


ভগবান্‌ মত্গ্ুরূপ ধারণ করিয়া চাক্ষুষ মনন্তরে বে জল- 
প্লাবন হয়, তাহাতে এই পুথিবীকে নৌকারূপ1 করিয়া বৈবন্বত 
মন্ধকে রক্ষা করেন । 
মত্গ্তাবতারও এই কল্পে দুইবার হইয়াছে। স্বায়ভূব 
মন্বস্তরে হয়গ্রীব নামক. দৈত্যকে বিনাশ করিয়। মত্দেব বেদ 
আহরণ করেন, আর চাক্ষুব মন্বস্তরে রাজ! সত্যব্রতকে কুপা 
করেন। ইহ ছাড়া মৎস্যাবতার মন্বস্তরাবতার, অর্থাৎ প্রতোক 
মন্বস্তরেই একবার করিয়। তাহার আবিভাৰ হইয়া! থাকে । 
ব্রীমভাগবতের বর্ণনানুসারে এইবার নরনারায়ণ খধির 
আবির্ভাবের কথা বলিতে হয়ঃ কিন্তু প্াপূপ গোস্বামী এই স্থানে 
যন্ত-অবতারেব কথা বলিয়াছেন । শ্রিমদ্ভাগৰতে যজ্ঞ অধতারের 
কথা সপ্তম । 
ততঃ সপ্তম আকুত্যাং রুচেখজ্ঞোহভ্যজায়ত । 
সযামাগৈঃ স্থুরগণেরপাৎ স্বায়ন্তুবা্তরং ॥ 
ভগবান, রলাটর ওরসে আকৃতির গর্তে যজ্ঞনামে জন্মগ্রাহণ 
করেন এবং স্বীয়পুত্র ধাম নামক দেবগণের সহিত স্বয়ং ইন্দ্র 
হইয়া স্বায়ভূব মন্বস্তর প্রতিপালন করেন। 


মাতামহ মন্ধ এই বজ্ঞকে "হরি" এই শাম গ্রদ্ধান করেন। 
ব্রিলোকীর মহার্তি হরণ করিয়। তিনি এই নাম লাভ করেন । 


তৃতীয় ভাগ। 


এইবার নরনারায়ণ | শ্রীরপ গোত্বামীর মতে ইনি ষষ্ঠ 
অবতার। কিন্ত শ্রীমপ্তাগবতে উদার স্থান চতুর্থ । 


তুষ্যে ধন্মকলাসর্গে নরনারায়ণাবৃষী। 
ভূত্বাত্মোপশমেগেতম করো ছশ্চরং তপঃ॥ 


ধর্মের পত্রী মূর্তির গর্তে নরনারায়ণনামে ছুইটি খধি হইয়া 
'আজ্মোপশমান্বিত দুশ্চর তপন্তা করেন। 

নর নারায়ণের হরি ও রুঞ্চনামে আর ছুই ভ্রাতার নাম 
পুরাণে পাওয়া যায়। চতুঃদন অবতার বেমন চারিজনকে 
লইয়া, এই অবতারও ঠিক সেইরূপ । 

ইহার পর কপিল অবতার-__ 


পঞ্চমঃ কপিলোনাম সিদ্ধেশঃ কালবিপ্ুতং । 
প্রোবাচান্থরয়ে সাংখ্যং তত্বগ্রামবিনির্ণয়ং ॥ 


ভগবান কপিল-নামে সিদ্ধগণের অধিপতি হইয়? আঁনুরি 
ব্রাহ্মণকে তত্ব-সমূহের নির্ণার়ক সাংখ্য-শান্জ উপদেশ করেন । 
শ্রীরপ-গোশ্বামীর মতে সাংখ্যশান্ত্র দ্বিবিপ। যে সাংখ্যশান্তর 
বেদ-বিরুদ্ধ এবং কুতর্কজালপূরিত সেই সাংখ্য-শান্লেরও বক্তার 
নাম কপিল এবং শ্রোতার নাম আস্থরি, কিন্ত এই যে দ্বিতীয় 
কপিল ইনি শ্রীভগবানের অবতার নহেন। যিনি অবতার 
তাহার পিতার নাম কর্দম. খষি এবং মাতার নাম দ্েবহুতি। 
তাহার উপদেশ শ্রীমদাগবতের তৃতীয় স্কন্ধে বর্ণিত হইয়াছে 
অষ্টম অবতার দত্তাত্রেয়। 
ষষ্ঠমত্রেরপতাত্বং বৃতঃ প্রাপ্তোইনস্ুুয়য়া । 
আসম্বীক্ষিকীমলর্কায় প্রহলাদীদ্িভ উচিবান্‌॥ 
অত্রিপত্বী অনন্যয়া-কর্তৃক প্রার্থিত হুইয়! ভগবান্‌ তাহার 


পূত্রত্ব স্বীকার করেন। এই অবতারে তিনি অলর্ক ও প্রহনাদ 
প্রভৃতি ভক্তগণকে আত্ম-বিদ্ধা উপদেশ করেন। 


৩১ 


নরনারায়ণ । 


কপিল ও 
দ্বিবিধ সাঁংখা । 


ঘভাত্রেয়। 


৩২ 


১ ₹ংস, 
ফুবস্্রিয়। 


ভাগবত-ধন্ঝ 


ব্রন্দাও-পুরাথে এই দতাত্রেয় অবতার সম্বন্ধে কথিত 
হইয়াছে__ 


বরং দত্তানস্থুয়ায়ৈ বিষু্ঃ সর্্ধজগন্ায়ঃ। 
অন্তে পুজোইভবৎ তস্তাং স্বেচ্ছামান্ুষবিগ্রহত | 
দত্তাত্রেয় ইতি খ্যাতো। যতিবেশবিভূষিতঃ ॥ 


সকল জগতের নিদান বিষণ অনন্থয়াকে বরদান করিয়া 
তাহার গর্ভে অভ্রির পুজরূপে আবিভূতি হইয়াছিলেন। হ্ছেচ্ছায় 
মানব-সুর্তিধারী সেই হরির নাম দতীত্রেয়। তিনি যতিবেশে 
বিভূষিত। | 

ঞ্ীরপ গোন্বামীর মতে নবম, দশম ও একাদশ অবতীরের 
নাম হয়ণীর্ষা, শ্রীভংদ ও ফ্রবপ্পিয় । শ্রীমভাগবতের প্রথম 
স্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ে, যেখানে অবতারগণের তালিক। দেওয়' 
হইয়াছে, সেখানে «ই তিনটা অবতারের নাম নাই। কিন্ত 
শ্রীমপ্তাগবতের দ্বিতীয় স্কপ্গে এই তিন অবতাঁরের নাম ও পরিচয় 
পাওয়] যাঁয়। প্রথম স্কন্গের তৃতীয় অধ্যায়ে অবতাঁরগণের নাম 
ও সধক্ষপ্ত পরিচয় দেওয়ার পর উপসংহারে শ্রীমদ্ভীগবত 
বলিয়াছেন, “অবতার অসংখ্য, সুতরাং এই তালিক1 যে 
সম্পূর্ণ নহে ত+হ1 সহজেই বুঝিতে পারা যাইতেছে । | 


নবম অবতার হয়শীর্বা । শ্রীমভাগবতের দ্বিতীয় স্বন্ধের সপ্তম 
অধ্যায়ে এই অবতাঁরের কথ! পুনর্ধার আলোচিত হইয়াছে। 
সেখানে ব্রদ্ধ! বক্তী আর নারদ শ্রোতা । সেই স্থানে একাদশ 
শ্লোকে হয়গ্রীব অবতারের কথা পরিদৃষ্ট হয়। 


সত্রেমমাস ভগবান হয়শীরযাথে। 
সাক্ষ'ৎ স যজ্পুরুষস্তর্পনীয় বর্ণঃ। 
ছন্দোময়ে। মখময়ে! ইখিলদেব্তায্মা 
রাচো বভূবুরুশতী শ্বসতোহস্য নত্তঃ) 


তৃতীয় ভাগ । 


হয়গ্রীব অবতারে সাক্ষাৎ যজ্ঞপুরুষ সেই ভগবান্‌ হয়শীর্য 
অর্থাৎ অশ্বশিরোধারণপূর্ববক ব্রহ্মার যজ্ঞে আবিভূত হইয়াছিলেন, 
তখন তাহার স্বর্-সদৃশ বর্ণ সকলেই দেখিতে পাইয়াছিলেন। 
তিনি বেদময়, যজ্ঞময় ও অখিল দেবতার আত্মা। সেই সময় 
নিশ্বাদ ত্যাগ করায় তাহার নাসাপুউট হইতে কমনীয় বেদরূপ 
বাক্য সকল উৎপন্ন হইয়াছিল। 
শ্রীরপ গোম্বামী বলেন বাগীশ্বরীপতি এই হয়গ্রীব ব্রহ্মার 
যক্তাগ্নি হইতে আবিভূতি হুইয়। মধু ও কৈউভ নামক দৈত্যযুগলকে 
বধ করিয়া বেদ ফিরাইয়! আনেন । | 
দশম অবতার শ্রীহংদ। শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধের 
সপ্তম অধ্যায়ে উনবিংশ শ্লোকে তাহার কথা উল্লিখিত 
হইয়াছে। 
তুভ্যঞ্চ নারদ ! ভূশং ভগবান্‌ বিবুদ্ধ- 
ভাবেন দাঁধু পরিতুষ্ট উবাচ যোগম্‌। 
জ্ঞানঞ্চ ভাগবতমা ত্মসতত্বদীপং 
যদ্বাস্থদেবশরণা বিছুরঞ্রসৈব ॥ 


হেনারদ! সেই ভগবান্‌ হংসাবতারে তোমার উদ্রিক্তা 
ভক্তি দেখিয়া .পরিতুষ্ট হৃদযে তোমাকে উত্তমরূপে তক্তিষোগ 
এবং আত্মতত্ব প্রকাশক ভাগবত-জ্ঞান উপদ্দেশ করেন। যে 
সকল ব্যক্তি বান্ুদেবের শরণাপন্ন হয়েন, তীহারাই এ জ্ঞান 
অনায়াসে লাভ করিতে পারেন। 

একাদশ অবতার নাম শ্রীঞ্বপ্রিয়। শ্রীমন্তাগবতের 
দ্বিতীয় স্কবের সপ্তম অধ্যায়ের অষ্টম শ্লোকে এই অবতারের কথ 


উল্লিখিত হইয়াছে । 


৩৩ 


৩৪8 


খাষভ | 


পৃতু। 


ভাগবত-ধর্মম 


বিদ্ধ; সপত্ব্যদিতপত্রিভিরস্তি রাজ্জে 
বালোহপি সন্_ুপগতস্তপসে বনানি। 
তন্মা আদাদ্‌ ঞ্বগতিং গ্রণতে প্রসনো 
দিব্যাঃ স্তবস্তি মুনয়ো। যছপর্য্যধস্তাৎ।। 


উত্তানপাদ রাজার পুত্র ঞ্ৰ পিতার দমক্ষে বিমাতার 
বাকাবাণে বিদ্ধ হইয়া বালাকাঁলেই তপস্তার জন্য বনে গমন 
করিয়াছিলেন, ভগবান্‌ পুষ্রিগর্ভ অবতারে এ ঞ্রুবের স্তবে 
প্রসন্ন হইয়] তাঁহাকে সেই ফবপদ প্রদান করেন, উর্ধে ভূ 
প্রভৃতি . মুনি এবং অধঃ সপ্তষি যে পদের সভ্তব করিয়! 
থাকেন। 


দ্বাদশ অবতারের নাম শ্রীখষভ। শ্রীমস্তাগবতের প্রথম 
তালিকার কথিত হইয়াছে-_ 


অষ্টমে মেরুদেব্যাস্ত নাভের্জাত উরুক্রমঃ | 
দর্শয়ন্‌ ব্আধীরাণাং সর্বাশ্রম-নমস্কৃতং ॥ 


অষ্টমে আশীপ্রপুত্র নাভির ওরসে মেরুদেবীর গর্ভে খষভ 
জন্মগ্রহণ করেন, এই অবতাঁরে ধীর ব্যক্তিদ্িগকে সর্ধাশ্রম- 
নমস্কভ বত্ম অর্থাৎ পরমহংসের আচরণ প্রদর্শন করান । 


থাবভদেব হইতেই জৈন সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠ। 
ত্রয়োদশ অবতারের নাম পৃর্ু--- 


খবিভির্যাচিতো ভেজে নবমং পাথিব বপুঃ। 
হপ্ধেমাং হ্যোষধীবিপ্রাস্তেনারুং স উশত্তম ॥ 


খধিগণ কর্তৃক প্রার্থিত হইয়৷ শ্রীভগবান্‌ পুথু নাম ধারণ 
করিয়া রাঁজল্হে গ্রহণ করেন। এই অবতারে তিনি 


তৃতীয় ভাগ । 


পৃথিবী হইতে ওষধি প্রভৃতি দোহন করেন। এই কারণে 
এই অবতার সর্ধজনের অতি কমনীয় । 
চতুর্দশ অবভারের নাম শ্রীবুসিংহ | 


চতুর্দশং নারসিংহং বিভ্রদদৈতোন্দ্রমুর্িতম্‌। 
দদার করজৈরারাবেরকাং কটকৃদ্যথা ॥ 


চতুর্দশে শ্রীভগবান্‌ অতু।জিত নারসিংহ-বপুঃ প্রকটন পূর্বক 
কটকারী (মাছুর-প্রস্ততকারক ) যেমন এরকা নামক তৃণকে 
বিধারিত করিয়া! থাকে, সেইরূপ হিরণ্যকশিপুকে উরুদেশে 
গ্রহণ করিয়া নখদ্বার! বিদারিত করিয়াছিলেন । 
পর্চরশ অবতার কুন্ম। 
সুরান্রাণামুদধিং মথ নতাং মন্দরাচলং। 
দ্ধে কমঠরূপেণ পুষ্ঠ একাদশে বিভূঃ ॥। 


যে সময়ে দেবগণ ও অস্থরগণ মিলিত হইয়া! সমুদ্র মন্থন 
করেন সেই সময়ে অর্থাৎ চাক্ষুষ মন্বস্তরে ভগবান্‌ কৃম্মরূপে 
পৃষ্ঠদেশে মন্দরাচল ধারণ করেন । 

ষোড়শমবতার ধন্বস্তরি আর সপ্তদশ অবতার মোহিনী । 
শ্রীম্ভাগবতে ইহাদ্িগকে দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ স্থান দেওয়া 
হইয়াছে এবং একই প্লোকে উভয়ের কথা বল! হইয়াছে । 


ধান্বম্তরং দ্বাদশমং ত্রয়োদশমমেব চ। 
অপায়য়ৎ সুরানম্তান্মোহিন্তা মোহযন্‌ জ্বি ॥ 


ধন্বস্তরিরপে আবিভূতি হইয়া অনুত আহরণ পুরঃসর 
মোহিনী ভ্রীরপে অজরগণকে অমৃত পান করান । অষ্টাদশ 
অবতার শ্রীবামন । শ্রীমস্ভীগবতে ইহার সংখ্যা পঞ্চদশ । 


পঞ্চদশ বামনকং কৃত্বাগাদধ্বরং বলে2। 
পদত্রয়ং বাচমানঃ প্রত্যাদিৎসুস্থিপিষ্টপম্‌ ॥ 


মোহিনী । 


বামন। 


৩৬ 


পরগুরান। 


খামচন্ত্র | 


ভাঁগবত-ধন্ধম 


ভগবান্‌ বামনমুত্তি ধারণ করিয়া! বলিরাজকে ন্বর্থ হইতে 
বঞ্চিত করিবার জন্য তাহার যজ্ঞে গমন করেন এবং ত্রিপাদ- 
পরিমিত ভূমি যাক্রা করেন । 

শ্রীৰপ গোস্বামীর মতে বর্তমীন ব্রাহ্গকঙ্পে তিনবার 
বামনদেবের আবির্ভাব হয়। একবার স্বাযুভুব মন্বত্তরে আর 
ভ্ুইবার «ই বৈবন্বত মন্বস্তরে। তিনবারে তিনজন অন্ুরের 
যজ্ঞে গমন করেন । বাক্ষলি, ধুদ্ধু ও বলি। শেষবার যখন 
তিনি বলিকে ছলনা করিতে আসেন, সে বৈবস্বত মন্বস্তরের 
সপ্তম চতুযুগে। এইবারেই তিনি কশ্তপ ও অদ্দিতির পুল্র। 

উনবিংশ অবতার পরশুরাম । শ্রীমদ্তাগবতে উহাকে ষোড়শ 
স্বান দেওয়। হইয়াছে । 


অবতারে যোড়শমে পশ্যন্‌ ব্রন্ধান্রহে। নৃপান্‌। 
ত্রিঃসপ্তকৃত্বঃ কুপিতে। নিঃক্ষত্রামকরোন্মহীং ॥ 


ক্ষত্রিয়গণ ব্রাঙ্মণের বিদ্বেষী হওযায় ভগবান্‌ পরশুরামরূপে 
অবতীর্ণ হইয়া কোপপুর্বক একবিংশতিবার পৃথিবীকে ক্ষত্রিয়- 
শৃন্ত করেন । 


পরশুরামের আবির্ভাব এই বৈবন্বত মন্ৃস্তরেই হইয়াছিল । 
কেহ বলেন সপ্তদশ চতুর তাহার আবির্ভাব-কাল। কেহ 
বলেন দ্বাবিংশ। 
বিংশ অবতার শ্রীরামচন্ত্র 


নরদেবত্ৃমাপনঃ সুরকার্ধ্য চিকীর্ষয়। । 
জমুদ্রনিগ্রহাদীনি চক্তে বীর্য্যান্কতঃ পরং ॥ 


দেব-কাধ্য করিবার বাসনায় নরদেব অর্থাৎ রাধবরূপে 
আবিভূতি হইয়। সুদ্র নিগ্রহ প্রভৃতি ছুরূহ কাঁধ্য সাঁধন করেন । 

বৈবন্বত মন্বস্তরের চতুবিংশ চতুযগের ত্রেতাযুগে শ্রীরামচন্ত্রের 
আবির্ভাব। 


তৃতীয় ভাগ । 


একবিংশ অবতার ব্যাদদেব। শ্রীমস্ভাগবতে ইহাকে অপ্ত- 
দশ সংখ্য। দেওয়া হইয়াছে । 


ততঃ সপ্তদশে জাতঃ সত্যবত্যাং পরাশরাত । 
চক্রে বেদতরোঃ শাখা দৃষ্টা পুংসোহল্লমে ধস: ।। 


ভগবান্‌, পরাশর খধির ওরসে সতাবতীর গর্ভে ব্যাস নামে 
জন্মগ্রহণ করেন। লোক সকলের বুদ্ধি অল্প দেখিয়। তাহাদের 
প্রতি অনুগ্রহ করিয়। বেদরূপ তরুর বহুবিধ শাখা বিস্তার 
করেন। 

দ্বাবিংশ ও ত্রয়োবিংশ অবতার বলরাম ও কৃষ্ণ । 
শ্রীমদ্ভাগবতে ইহার্দের উনবিংশসংখ্য নির্দিষ্ট হইয়াছে । 


একোনবিংশে বিশংতিমে বৃক্চিষু প্রাপ্তজন্মনী । 
রামকৃষ্ণবিতি ভূবে। ভগবানহরভ্ভরং ॥ 


ভগবান্‌ বৃঝ্কিবংশে রামকৃষ্ণরূপে জন্মগ্রহণ করিয়! পৃথিবীর 
ভার হরণ করেন । 


চতুবিংশ অবতার শ্রীবুদ্ধ। 


ততঃ কলৌ সংপ্রবৃত্তে সমোহায় সুরদ্বিষাং । 
বুদ্ধোনাক্াইঞ্জনস্থতঃ কীকটেষু ভবিষ্যতি ॥ 


কলিধুগ প্রবৃত্ত হইলে ভগবান্‌ দেবদ্েষি অন্ুরগণের মোহ- 
সাধনের জন্ত কীকট অর্থাৎ গয়াগ্রদেশে অঞ্জনের পুত্র হইয়। বুদ্ধ 
নামে অবতীর্ণ হইবেন *. 


পঞ্চবিংশ অবতার কন্ষী। 


অথাসৌ যুগসন্ধ্যায়াং দস্থ্যপ্রায়েযু রাজন্থু। 
পি 
জনিতা বিষ্ণযশনো। নায়। কক্ির্গৎপতি ॥ 


ঙগী 


ব্যাসদেব । 


ঘগজরাধ ও 
কৃষ্ঃ ৷ 


বুদ্ধ। 


কক্ষি) 


৩৮ 


কলাবতার। 


মন্বপ্তরাষতার। 


ভাগবত-ধন্্ 


কলির শেষে পৃথিবীর রাজাগণ দস্থাপ্রায় হইলে বিষুযশ।£ 
ব্রাহ্মণের ওরষে জগৎপতি ভগবান্‌ কন্ধি নামে জন্মগ্রহণ 
করিবেন। 

আমরা এই যে পচিশঙ্গন অবতারের পরিচয় পাইলাম 
ইভারা কল্পাবতার অর্থাৎ প্রতিকল্পেই ইহারা! আবিভূ্ত হইয়! 
থাকেন। ইহাদের মধ্যে প্রথম ভ্রয়োদশজন অর্থাৎ চতুঃসন 
হঈতে পৃথু পর্যন্ত স্বায়ভূব মন্বন্তরে আবিভূতি হন। তাঁহার 
পরের চারিজন চাক্ষুষ মন্বস্তরে আর শেষের আটজন বৈবস্বত 
মন্বস্তরে । শ্রীলঘৃভাগবতামৃত গ্রন্থে এইরূপ সিদ্ধান্ত করা! 
হইয়াছে । 


কল্পাবতারের পর মন্বস্তরাবতারগণের পরিচয় গ্রহণ করিতে 
হইবে! শ্রীমদ্ভাগবতের অষ্টম স্বন্ধে মৃৰস্তরাবতাঁরগণের কথ! 
বল! হুইয়াছে। প্রত্যেক মনস্তরেই ইন্দ্রশত্র অন্থুরের উদ্ভব 
হইয়! থাকে, এবং ভগবান আসিয়া অসুর বিনাশ-পূর্ববক 
ইন্দ্রকে সাহায্য করেন। কোন কোন লীলাবতাঁর বা কল্পা- 
বতার মন্বস্তরাবতারেরও কাধ্য করিয়াছেন। চতুর্দশ 
মন্বস্তরের মন্বস্তরাবতারগণের নাম শ্রীমাগবতেই পাওয়। 
যায়। | 


১। স্বায়তুব মন্বস্তর অবতারের নাম যজ্ঞ | ইহার কথ! 
কল্পাবতার মধ্যে বল! হইয়াছে । 


২। স্বারোচিষ মন্বস্তর--অবতারের নাম বিভূ । 


খষেস্ত বেদশিরসম্ভিত। নাম পৃত্যভূৎ। 

তস্যাং জাতস্ততো দেবো! বিভূরিভ্যভিবিশ্রুতঃ ॥ 

অষ্টাশীতিসহআ্রাণি মুনয়ো! যে ধৃতব্রতাঃ। 

অন্বশিক্ষূ ব্রতং তস্য কৌমারব্রহ্মচাঁরিণঃ ॥ 
৮1১1১৭।১৮॥ 


তৃতীয় ভাগ। | ৩৯ 


বেদশির! খষির তৃষিতা নামে যে পত্বী ছিলেন তাহার গর্ভে 
এ খধি হইতে বিভূনামে দেব উৎপন্ন হয়েন । তিনি আকুমার 
ব্রহ্মচারী ছিলেন, অষ্টাীতিসহশ ধৃতব্রত মুনি তীহার নিকট 
ব্রতশিক্ষা করেন। 

৩। উত্তম মন্বস্তর-_অবতারের নাম সত্যসেন। 


ধর্্মস্য স্ুনৃতায়ান্ত ভগবান্‌ পুরুষোত্তমঃ। 

সত্যসেন ইতিখ্যাতো জাতঃ সত্যব্রতৈঃসহ ॥ 

সোহনৃতব্রত-ছুঃশীলান্‌ অসতো৷ ক্ষ-রাক্ষসান্। 

ভূতদ্রহে। ভূতগণানবধীৎ সত্যজিৎসখঃ ॥ 

৪1১-১৯-২০ ॥ 

ধর্মের ুনৃত1 নারী ভার্যার গর্ভে ভগবান্‌ পুরুষোত্তম সত্য- 
ব্রতগণসহ উৎপর হইয়া সতাসেন নামে খ্যাত হয়েন। এই 
সত্যসেন সত্যজিৎ নাম! ইন্দ্রের সখা হইয়া! অনৃতব্রতী ছুঃশীল 


অসৎ যক্ষ রাক্ষসদ্দিগকে এবং প্রাণী-পীড়ক ভূতগণকে বিনাশ 
করেন। 


৪। তামস মন্বস্তর--অবতারের নাম হরি । 


তত্রাপি বজ্ঞে ভগবান্‌ হরিণ্যাং হরিমেধসঃ | 
হরিরিত্যান্ধতো৷ যেন গজেক্দ্রো মোচিতোগ্রাহাৎ ।। 
৮1৯-২৩ 1) 
ভগবান্‌ বিষু, হরিমেধসের ওরষে হরিণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ 
করিয়! পহরি” এই নাম গ্রহণ করেন এবং গ্রাহের মুখ হইতে 
গজেন্দ্রকে রক্ষা করেন. 
৫। বৈবত মন্বস্তর-__অবতারের নাম বৈকুঞঠ। 


পত্ধী বিকু্। শুত্রসা বৈকুঠ্ঠেঃ সুরসত্তমৈঃ। 
তয়োঃ স্বকলয়া ষজ্ঞে বৈকৃঠ্ঠো ভগবাশ্‌ হ্বয়ং ॥ 


ভাগবত-ধর্্ম 


বৈকুঠঃ কল্পিতো যেন লোকে। লোক-নমস্কৃতঃ। 
রময়। প্রার্যমানেন দেব্যা তত্প্রিয়কাম্যয়া ॥৮1৯-২॥ 


শুত্রের বিকু্ঠা নামে যে পত্রী ছিলেন তাহার গর্ভে শুভ্রের 
গুর্নসে ভগবান্‌ বৈকুষঠ স্বয়ং বৈকুষ্ঠবালী সুরগণ সহিত স্বীয় অংশে 
জন্মগ্রহণ করেন, এ বৈকুই রামদেবীর প্রার্থনায় তদীয় প্রিয় 
করিতে বাসনা করিয়া লোঁক-নমস্কৃত বৈকুঠ-লোক নিম্সীগ 
করেন। 

৬। চাক্ষুষ মন্বস্তর--অবতারের নাম অজিত। 


“তত্রাপি দেবঃ সম্ভৃত্যাং বৈরাজস্যাভবৎ স্ৃতঃ | 
অজিতো নাম ভগবানংশেন জগতীপতিঃ ॥ 
পয়োধিং যেন নির্মথ্য যুরাণাং সাধিতা। সুধা । 
জমমাণোহস্তসি ধৃতঃ কুম্মরূপেণ মন্দরঃ|৮ 


দেব-সম্ভূতির গর্ভে জগৎপতি ভশগবান্‌ বিষণ শ্বীয় অংশে 
জন্মগ্রহণ করিয়া অজিত নামে বিখাত হয়েন। তিনি সমুদ্র 
মন্থন করিয়া! দেবতাদ্দিগের নিমিত্ত সুধাসাধন এবং কৃর্মরূপে 
ভ্রমণ করতঃ মন্দর-পর্বত ধারণ করেন । 


৭। বৈবস্বত মন্বস্তর-_অবতারের নাম বামন । লীলাবত'র- 
গ্রকরণে বাধনদেবের কথা বল। হইয়াছে । 

এখন বৈবস্বত মঘ্বস্তরের অষ্টাবিংশতি ফলিযুগ চলিতেছে । 
যাহ হউক ভবিব্যত মহস্তরের অবতারগণের কথা 9 শ্রীমস্তা 
গবতে বলা হইয়াছে । তীহাদের নাম ও পরিচয় নিয়ে দেওয়া 


হইল । 
৮| সাবণীয় মন্বস্তর--অবতারের «।ম সার্বভৌম । 
“দেবগুহ্যাৎ সরত্বত্যাং সার্বভৌম ইতি প্রতুঃ। 


স্থানংপুরুঃ্দরাদ্বত্বা বলয়ে দাস্যতীশ্বর১ ॥% 


তৃতীয় ভাগ । 


দেবগুহা হইতে সরস্বতীর গর্ভে ভগবান্‌ অবতীর্ণ হইয়] 
সার্বভৌম এই নামে বিখ্যাত হইবেন এবং পুরন্দরের নিকট 
হইতে ইন্্রত্ব গ্রহণ করিয়া] বলিকে প্রদান করিবেন । 


৯। দক্ষ সাবর্ণীয় মন্বত্তর__অবতারের নাম খষফভ। আফ্ুং 
স্মান্‌ হইতে অন্ুধারাঁর গর্ভে ভগবান্‌ বিষ জন্মগ্রহণ করিয়' 
“খষভ” এই নামে খাত হইবেন এবং অদ্ভূত নামক ইন্দ্রকে 
সর্ব সম্পৎ-পরিপুর্ণ। ভ্রিলোকী ভোগ করাইবেন। 


৯০ ব্রহ্ম-সাবণীর মৰস্তর--অবতারের নাম বিধক্‌সেনঃ | 
ইনি বিশ্বচ্ছক বিপ্রের গৃহে বিস্ুচির গর্ভে অংশাংশে জন্মগ্রহণ 
করিবেন এবং তৎকালীন ইজ শকুর সহিত তাহার সথ্য 
হইবে। 

১১, ধর্ম সাবর্ণীয় মনবস্তর-অবতারের নাম ধর্ম্মসেতু। 
ইনি আর্ধ/ক ও বৈধৃতার পুজ। 

১২7 কুদ্র-সাবর্ণীয় মন্বস্তর--অবতারের . নাম স্ুধাম। । 
ইতি সত্যসহ। ত্রাক্গষনের স্নৃতা নানী ভারর্যায় উৎপন্ন 
হইবেন । 

৯৩। দেব সাবর্ণায় মনস্তরের অবতারের নাথ যোগেশ্বর । 
ইনি দেবহোত্র ও বুহতীর পুক্র। 

১৪। ইন্দ্র-সাবণীয় অবন্তর--অবতাঁরের শাম বৃহভাঙ্গু। 
ইনি সত্রায়ণ ও বিনতার পুক্র | 

কল্পাবতার পঁচিশ, মপ্বন্তরাবতাঁর চৌদ্দ হইয়াও দ্বাধশ, 
কারণ যজ্ঞ ও ধামন লীলাবতার এবং মনৃস্তরাবতার। ইভা 
বাতীত চারি যুগের চারিটী অবতার । শ্রীমগ্ভাগবতে শ্রীকষ্েের 
নামকরণ প্রপঙ্গে গণ্চার্যয বলিয়াছেন ০শুক্লরভস্তথাপীত 
ইদানীং কৃষ্ততাংগতঃ” অর্থাৎ নত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই 
চারিষুগে ভগবান্‌ শুরু, রক্ষ* কৃষ্ণ এরং পীতবর্ণ ধারণ করিয়] 
আভিভূত হইয়া থাকেন। শ্রীরূপগোস্বামী বন্ধিয়াছেন-- 


তি 


৪১ 


লীলাবতার, 
যুগাবতার । 


৪২ 


কলিষুগে 
শ্রীগৌরাঙ্গ। 


ভাগবত-্ধশ্ম 


“উপা পনা-বিশেষার্থং সত্যাদিষু যুগে্সৌ । 
মন্বস্তরাবতারস্ত তথাবতরতি তভ্রুমাঁৎ ॥৮ 


অর্থাৎ ধিনি যে মন্বন্তরের অবতার তিনিই উপাসন। বিশেষের 
জন্য প্রতি চতুর্গে চারিবার শুরু, রক্ত, কৃষ্ণ ও পীতবর্ণ ধারণ 
করিয়! আবিভূতি হইয়া! থাকেন। 

এই ষে ব্যবস্থা ইহার ব/তিক্রমও হয়। অন্তত পক্ষে বর্তমান 
কলিযুগে ইশ্ণর বিশেষ ব্যতিক্রম হইয়াছে । সে কথা পরে 
আলোচ্য । তাহা হইলে আমরা শ্রমভাগবত হইতে একচন্থা- 
বিংশৎ অবতার পাইলাম । 

চাবিযুগের চারি অবতাঁরের কথা শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ 
স্কন্ধের ৫ম অধ্যায়ে বিশেষ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে । শ্রীল 
লোচনদাস ঠাকুর তাহার শ্রীচৈতন্ত মঙ্গল গ্রন্থের প্রারস্তেই 
অর্থাৎ স্ত্র খণ্ডে «ই শ্লোকগুলির বিশদভাবে আলোচন! 


করিয়াছেন। 
নিমিরাজ করভাজন মুনিকে জিজ্ঞাঁপ1,করিলেন-_- 


“কন্মিন্‌ কালে স ভগবান্‌ কিংবর্ণ কীদৃশো নৃভি2 | 
নাম! বা কেন বিধিন। পুজ্যতে তদ্দিহো শ্যতাম্‌ ॥৮ 
কোন্‌ কালে ভগবান্‌ কোন্‌ বর্ণ ধরে। 

কি নাম তাহার সেই হিল কোন্‌ কালে ॥ 
কোন্‌ কালে কোন্‌ ধন্ন কেমন মানুষ | 


কোন্‌ কিধি পুজ' করে কিসে বা সম্ভোষ ॥ 
শ্রীকর ভাঁজন উবাচ__ 


তং ভ্রেতা দ্বাপরঞ্ কলিছ্িত্যেধু কেশবঃ । 
নানাবর্ণাভিধাকারো নানৈব বিধিনেজ্যতে ॥ 
কৃতে শুর্লশ্চতুর্ববাহ জটিলে বক্কলাম্বরঃ | 
কষ্চাজিনোপবীতাক্ষান্‌ বিভ্রদ্দণ্ড কমগুলু॥ 


ততীয় ভাগ । ৪৩ 


মনুষ্যান্ত্র তদা শান্তা নিরবববৈরা সুহ্ৃছদঃ সমা2 | 
যজস্তি তপস্য! দেবং শমেন চ দমেন চ।|৮ 
রাজাকে কহিছে যুনি শুন সাবধানে । 

সত্য আদি যুগে লোক পুজয়ে কেমনে ॥ 

সত্য যুগে শ্বেতবর্ণ হংস নাম ধরে। 

চতুবকহু তপোধন্ম জটাবাকল পরে ॥ 

দণ্ড কমণ্ডলু কৃষ্ণসার উপবীত । 

শান্ত নির্ৈর সম লোকের চরিত ॥ 
ত্রেতায়াং রক্তবর্ণোইসৌ চতু +্বাহুক্থ্রিমেখলঃ। 
হিরণ্যকেশস্ত্্যযাত্সা আকৃক্রযাহ্যপলক্ষণঃ ॥ 
তং তদ। মন্ুজ1! দেবং সর্বদেধমস্ং হরিং 
বজন্তি বিছ্যয়। ভ্রষ্য। ধর্িষ্ঠ। ব্রহ্ম বাদিনঃ 
সেই প্রভূ ত্রেতাযুগে রক্তবর্ণ ধরে। 
চারি বাহু ব্রিমেখল শ্রুকৃ ভ্রুব করে ॥ 
তণ্ত হাটক-কেশ শিরের উপরে । 
সব্বদেবময় প্রভূ আসে যজ্ঞ করে। 
ত্রয়ীবেদ আত্মা তার নাম ধরে “যজ্ঞ? । 
বেদবিধিমতে পুজা করে ধর্মবিজ্ঞ ॥ 
দ্বাপরে ভগবান্‌ শ্যামঃ পীতবাস' নিজায়ুধঃ ॥ 
শ্রীবৎসাদিভারক্কৈশ্চ লক্ষণৈরুপলক্ষিতঃ ॥ 
৩ং তদ। পুরুষ মত্ত্যা মহারাজোপলক্ষণম্‌। 
যজস্তি বেদতন্বাভ্যাং পরং জিজ্ঞাসবে। নৃপ ॥ 
ইতি ছাপর উবকঁশি স্তবস্তী জণদীশ্বরম্‌। 
নানাতন্ত্রবিধানেন কলাবপি তথা শুথু ॥ 
দ্বাপরে শ্যামবর্ণ ধরে ভগবান্। 
শ্রীবংস কৌন্তভ অঙ্গে গীত-পরিধান ॥ 


ভাগবত-ধন্বব 
মহারাজরাজাধিপলক্ষণ বিরাজে । 
ভাগ্যবান লোক তারে বেদ-তন্ত্রে হজে ॥ 


বে যুগে মানবকে যে ধর্ম আচরণ করিতে হইবে, প্রতিযুগে 
যুগাবতার আসিয়া তাহ শিক্ষা দিয়া থাকেন। সত্য, 
ত্রেত। এবং দ্বাপর এই তিন যুগের অবতার শুক, রক্ত ও কৃষ্বর্ণ। 
এইবার কলিযুগের কথ! বলিতেছেন । 


কৃঞ্ণবর্ণণ ত্িবাকৃষ্ং সঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপাষদং। 
ষজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্তনপ্রায়ৈধজন্তি হি স্ুমেধসঃ ॥ 


'কৃষ্ণণ এই ছুই বর্ণ আছয়ে যাহাতে। 
“কুষ্ণবর্ণ” নাম তার কহে ভাগবতে ॥ 
কান্তিতে 'অকুষ্ণ” খেই শুন সর্ব জন | 
গোর। গোরা বলি গাই এই সে কারণ ॥ 
সাঙ্গোপাঙ্গ অস্ত্র ধত পারিবদ আর । 
সবার সহিত প্রভু কৈলা অবতার ॥ 
অঙ্গে বলরাম বলি_-০৩ কহি “সাঙ্গ”। 
উপ-অঙ্গ আভরণ-_তেঞ্িঃ সে উপাজ ॥ 
সুদর্শন-আদি অস্ত্র--যত পারিষদ । 
₹হতি আইলা সভে প্রহ্লাদ নারদ ॥ 
পুবব অবতারে আর দাস দাসী যত। 


সাঙ্গোপাঙ্গে অবতার-_নাম লৈব কত ॥ 
৮ নং %% গং 
সংহ্বীর্তন-প্রায় যজ্-ধন্ম পর্ষকাশ | 


সুমেধা যে জন--তাতে পরম উল্লাস ॥ 


পুর্বোদ্ধত শরীমন্ভাগবতীয় শ্লোক যে সময়ে জগতে প্রচারিত 
হইয়াছিলেন সে সমরে শ্রীচৈতন্য মহা প্রভুর আবিভাব ভবিষ্যতের 


তৃতীয় শাগ। 8৫ 


ঘটনা ছিল। কাজেই প্লোকটীর অর্থ বিশেষ বিবেচন! পূর্ব্বক 
নির্ধারণ করিতে হঠবে। শ্রীল লোচনদাদ ঠাকুরও বলিয়াছেন। 
সাবধান হএ শুন.কলির কাহিনী । 
শ্ীসৈতগ্ঠ-চরিতামুত-গ্রান্থে ও | পূর্বোদ্ধত শ্লোক বাাখ)াত 
হইয়াছে । 


“কৃষ্ণ এই ছুই বর্ণ সদা যার মুখে । 
অথব। কৃষ্ণকে তেহে! বর্ণে নিজ সুখে ॥ 
কৃষ্ণ"বর্ণ শব্দের অর্থ ছুই ভ প্রমাণ । 
কৃষ্ণ বিন্থ মুখে নাহি আইসে আন ॥ 
কেহ তারে বলে যদি 'কৃষ্জবরণ?। 
আর বিশেষণে তাঁর করে নিবারণ ॥ 
দেহকান্ত্যে হয় তেহো অকৃষ্ণবরণ । 
অকৃষ্ণবরণে কহে পীতবরণ ॥ 
প্রত্যক্ষ তাহার তপ্চুকাঞ্চনের হ।তি। 
যাহার ছটায় নাঁশে অজ্ঞান-তমস্ততি ॥ 
জীবের কলমে নাশ করিবারে। 
অঙ্গ উপাঙ্গ-নাম নানা অস্ত্র ধরে ॥ 
ভক্তির বিরোধী কন্ম ধন্ম বা অধশ্ম। 
তাহার কল্মষনাম সেই মহ।তমঃ ॥ 
বাহুতুলি হরিবলি প্রেমদৃষ্টো চায়। 
করিয়া কলমষ নাশ প্রেমেতে ভাবায় ॥ 
শ্রীঅঙ্গ লীমুখ যেই করে দরশন। 
তার পাপ ক্ষয় হয়, পায় প্রেমধন ॥ 
অন্য অবতাঁরে সব সৈহ্য-শন্ত্র সঙ্গে । 
চৈতন্য কৃণ্ষর সৈম্ অঙ্গ উপাঞ্ক্ষ ॥ 


৪৬ শাগবত-ধন্ম 


অঙ্গোপাঙ্গ অস্ত্র করে স্বকাধ্য-সাধন। 
অঙ্গ শব্ের অর্থ আর শুন দিয়া মন॥ 

অঙ্গ শবে অংশ কহে শাস্ত্-পরমাণ। 

অঙ্গের অবয়ব উপাঙ্গ ব্যাখ্যান ॥ 


রঃ গঁ না 


“অঙ্গ শৰর্ষে অংশ কহে, সেহে। সত্য হয়। 
মায়। কাধ্য নহে সব চিদানন্দ ময় ॥ 
অদ্বৈত নিত্যানন্দ চৈতন্যের ছুই অঙ্গ । 
অঙ্গের অবয়বগণ কহিয়ে উপাঙ্গ ॥ 
অঙ্গোপাজ তীন্ষ অস্ত্র প্রভুর সহিতে। 
সেই সব অস্ত্র হয় পাষণ্ড দলিতে ॥ 
অদ্বৈত আচার্য গোসাঞ্জি সাক্ষাৎ ঈশ্বর ॥ 
শ্ীবাসাদি পারিষ্দ সৈন্য সঙ্গে লঞ। | 
ছুই সেনাপতি বলে কীর্তন করিয়া ॥ 
পাঁষওু-দলন-বানা নিত্যানন্দ রায় । 
আচার্য হুঙ্কারে পাপ পাব পলায় ॥. 
সঙ্কীর্তন প্রবর্ত ক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য | 

সঙ্কীর্তণ বজ্ঞে তারে ভে সেই ধন্য ॥ 
সেই ত সুমেধা, আর কুবুদ্ধি-সংসার | 
সর্ববযজ্ঞতৈ কৃষ্ণনাম-যজ্ঞ সার ॥ 


কলিষুগের বুগাবতার-সন্বন্ধে শরীভাগবৃতের শ্লোকের এই অর্থ 
বঙ্গদেশের বৈষ্বাচাখ্যগণ প্রচার করিয়াছেন । অবতার-কথ' 
আলোচনায় এই ব্যাথ।! বিশেষ্রূপে আলোচ্য । ্‌ 
(বোপদেবের মত বোঁপদেব প্রণীত সুক্তাফল” নামক গ্রন্থ প্রাচীন ও অত্যন্ত 
প্রসিদ্ধ । এই গ্রন্থের তৃতীয় অপ্যায়ে বিষ্ণুর, অবতার কথা 


তৃতীয় ভাগ। 


আলোচিত হইয়াছে । এই গ্রন্থে অবতারগণকে চারি ভাগ 
কর! হইয়াছে ; কল্প, মন্বস্তরঃ যুগ ও শ্বন্স। অবতারের 
সংখ্য। এই গ্রন্থান্সসারে চল্লিশ । বোপদেবের গ্রন্থ শ্রীরূপ 
গোম্বামীর গ্রন্থের বহু পূর্ববর্তী । এই গ্রন্থের টীকা হেমান্রি 
বিরচিত। হেমাদ্রির টাকায় অবতাঁর-কথা কোন্‌ অবস্থায় এবং 
কি কারণে আলোচ্য তাহ। বিবৃত হইয়াছে সমাধিভঙ্গের পর অর্থাৎ 
ব্যুানদশায় যোগের নানারূপ বিদ্ব ঘটিবার সম্ভাবন।। ব্যাধি, 
স্ত্যান, সংশয়, প্রমাদঃ আলম্ত, অবিরতি, ভ্রান্তিদর্শন, লব্ধভূমিকত্ব 
এই সমুদ্রয় চিত্ত বিক্ষেপ । তাহ ছাড়া ছুঃখ, দৌর্দবনস্ত, শ্বাস- 
প্রশ্বীস-বিক্ষেপ প্রভৃতি দেহিক অবস্থা এই চিত্ত-বিক্ষেপের 
আনুষঙ্গিক । ভগবানের জন্য ও কর্মমাদির অনুসন্ধান এই 
অবস্থায় মহৎ লাভ অর্থাৎ ঝ্যুথখান দশায় জন্মা কর্মের শ্রবণ 
কীর্তনার্দি করিলে চিত্-বিক্ষেপ ও দেহ-বিক্ষেপাধি 
বে যোগের অন্তরায় তাহার হস্তে পরিত্রীণ পাঁওয়। যায় । 
"তত্র কল্পাবতারান্‌ শৃন্বন অধ্ববিপ্লোপশান্তয়ে বরাহং 
ভাবয়েং৮ এই অবস্থায় কল্পাবতারগণের কথা শুনিয়। 
অধববিদ্বের উপশাস্তির জন্ত বরাহদেব (১) কে চিন্তা করিবে। 
অধব শব্দের অর্থ পথ। বোপদেবের গ্রন্থে প্রথমে বরাহ দেবের 
কথা বল! হইয়াছে । 

লোকাপবাদ-নিরাঁশের জন্ত যজ্ঞ (২)। “রাজসত্বাদিদোষ- 
হনার্থংকপিলাবভারমাহ|।৮ রজোগুণ হইতে উৎপাদিত যে 
সমুদয় দোষ অর্থাৎ অহঙ্কারাদির উপশমের জন্য কপিলাবতার 
(৩)। অলব্ধভূমিকত্ব নিবারণের জন্য দরত্তাত্রেয় (৪) | 
কামোঁপশমের জন্য /চতুঃসন)। প্রমাদ-বিনাশের জন্ত নারদ । 
(৬)। উগ্র ধর্ম নাশের জন্য নারায়ণ (৭)। উদ্দিষ্ট-সিদ্ধির 
জন্য গ্রুবপ্রির় (৮) কে চিস্তা করিবে। ক্ষুৎপিপাস! শাস্তির 
জন্ত পুথু (৯)। অনবস্থিতত্ব নাশের জন্য খয্ভদেব (১০)। 
দেবহেলন-জাঁত দোষ থগণ্ডনের জনা হয়গ্রীব অবঠাঁর (১১)। 


৪৭ 


সাধকখবস্থ 
অবতাৰ 
স্মরণ ॥ 


৪৮ 


শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে 
বেোপদেবের 
মত। 


ভাগবত-ধর্ম্দ 


জিত্বোপসর্থ নাশের জন্য মৎস্য (১২)। নরক হেতু নাশের 
জনা কুর্মা ১৩। অরণ্যভয়-হানি জন্য নৃসিংহ ১৪। আর্তি- 
নাশের জন্ত হরি ১৫ | স্থলোপসর্থীনাশের জন্য বামন ১৬ । স্বান- 


নাশের প্রতিকারের জন্ত হংপাবতাঁর ১৭। হুর্থোপসর্থ নাশের 


জন্য মন্বস্তরেশ .৮। ব্যাধি নাশের জন্ত ধন্বস্তরি ১৯। অতিরতি 
নাশের জন্য মোহিনী ২০। অব্রিকুটোপসর্গ হানির জনা 
পরশুরাম অবতার ২১1 প্রবাসহুঃখনাশের জনা রামাবতার 
২২। সর্ববিধ অন্তরায় নাশের জন্য ব্যাস ২৪। ভ্রান্তি-দর্শন 
নিবৃত্তির জন্য বুদ্ধ+ ২৫। কলিদোষ নিরাসের জন্য কন্কি ২৬। 

বোপদেবের মুক্তাঁফলগ্রন্থে এই ২৬ জনকে কল্পাবতার 
বলিয়াছেন, তাহার পর চৌদ্দ মন্ত্তরের ১৪ জন মন্বস্তরাবতার 
তৎপরে চারিযুগের চারি যুগাবতার । স্ব্বসষেত ৪৪ জন হইবার 
কথা। কিন্ত চারিজন কল্পাবতার অর্থাৎ যজ্ঞ, হরি কৃল্্স ও 
বামন, তীহার। যেমন কল্পাবতার তেমনি মন্বস্তরাবতার, সুতরাং 
তাহাদের ছুইবার গণন। করার প্রয়োজন নাই। তাহা হইলে 
সর্ধসমেত ৪০ জনকে আমরা পাইতেছি। আমাদের দেশের 
বৈষ্ঞবাচাধাগণ শ্রীরুষ্জকে অবতাঁরতালিকার ভিতর গণন। করেন 
নাই, বলরামকে ধরিয়াছেন,!। কিন্তুঃ বোপদদব বলরামকে ন। 
পরিয়! গ্রীকষকেই ধরিয়াছেন। 

শ্রীরুষণ, সম্বঞ্ধে বোপদেবের !মত এবং হেমাদ্রির ব্যাথা 
আলোচন। কর। আবশ্যক, কারণ ইহাতে আমর] ভাগবত- 
সম্প্রদায়ের প্রাচীন মতের পরিচয় পাইব। এই প্রাচীন 
ভাগবত সন্প্রদায়ের মত শ্রীমভাঁগবতের নিমের শ্রোকগুলির 
মালোচনার মধ্যে পরিদৃষ্ট হয়। 
ভূমেঃ স্থরেতরবরুথ বিমদ্দিতায়াঃ 
ক্লেশব্যয়ার কলয়া সিতকৃষ্ককেশহ। 
জাতঃ€করিষ্যতি জনান্ুপলক্ষ্যমার্গঃ 
কন্মাণিচাত্মমহিমোপনিবন্ধনানি ॥ ১ 


তৃতীয় ভাগ। 


তোকেন জীবহুরণং যছুলুকিকায়া- 
স্লৈমাসিকম্য চাপদ। শকটো শবৃত্তঃ 
যত্রিঙ্গতাত্তরগতেন দিবিস্পশোধ। 
উন্মুলনং ত্বিতরথাজ্জুনয়োন/ভাব্যম্‌ ॥ ২ 
যদ্ৈত্রজে ব্রজপশুন্‌ বিষতোয়পীতা1ন্‌ 
গোপাংস্তজী বয়দনু গ্রহৃষ্টিদৃষ্টা৷ । 
* তচ্ছুদ্ধ-ঘ়ুইতিবিববীধ্য বিলোলজিহব- 

মুচ্চাটয়িষ্যছরগং বিহরন্‌ হুদিন্যাম্‌ ॥ ৩ 


অনস্থরেতরবরুথবিমন্দিত (অস্থুরগণ কর্তৃক-নিপীড়িত) পৃথিবীর 
ক্লেশ্ দূর করিবার জন্ত সিতরুষ্ণচকেশ কলার জন্মগ্রহণ করিয়! 
মানবসকলের অনুপলক্ষা পন্তায় অগাৎ সাধারণ মানবের পক্ষে 
বাহ! একেবারৈ অসম্ভব এই প্রকারের কাম্য সমুদয় করিবেন, 
এই সমুদয় কাধ্য এমন যে তাহার দ্বারা তাহার অর্গাৎ 
শ্রীভগবানের মহিম। প্রতিষ্ঠিত হইবে | 

প্রথম শ্লোকের ইহাই দার্ধারণ বঙ্গানুবাদ । এইবার 
ছেমাদ্রির দিক অনুসারে শ্রোকটর তাতপধ্য নিদ্ধীরণ করিতে 
ভইবে। মুলে আছে 'কলয়া,--“কলয়। পুর্ণ বপেণ নত্বংশেন 
কষ্তস্ত ভগব্খন ম্বয়ম্‌ ইতানেন বিবোধাৎ | “কলয়” শনের 
অর্থ পুর্ণবূপে, অংশরূপে নহে, কারণ “অংশরূপে, এই অর্থ 
করিলে “কুষ্স্ত 'ভগবান্‌ ্বয়ং” অর্থাৎ কৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান 
এই বাক্যের সহিত বিরোধ হয়। *সিত” শব্দের অর্থ নির্মল, 
মুক্তিরূপ। 'রুষ্ণ* শব্দের অর্থ মলিন, অনির্্ল মুক্তিরূপ । 
“ক* শবের অর্থ স্থুখ, সুতরাং কেশ শন্দের অর্থ ম্থুখেশ। 
“কেশ” এ্রই শব্দের যদ অন্তরূপ অর্থ করা যায় অর্থাৎ যদি 
ইহার সাধারণ অর্থ গ্রহণ কতা বায়, তাহা তইলে পূর্ববৎ 
বিরোধ হইবে । বিঝু্- -পুরাঁপের পঞ্চমনংশের প্রথমাধ্যায়ের ৫৯ 
শ্লোকে কথিত হইয়াছে । | 


ভাগবত-ধন্ধম 
উজ্জহারআ্বিনঃ কেশৌ সিতকৃষ্ণৌ মহামুনে | 


অর্থাৎ হ্কে মহামুনে, ভগবান, পরমেশ্বর এই প্রকারে স্তৃত 
ভইয়! আপনার শ্বেত ও বুষ্জ ত্রগাঁছি কেশ উৎপাটন করিলেন। 
এই যে উক্তি ইহার ব্যাখ্যা আবগ্ক। ছুটি কেশ শৰের 
অর্থ দুইজন স্ুখস্বামী । **কেশো স্থথস্বামিনৌ*, | সিত--রাম । 
“আত্মনঃ স্বমুর্তে সকাশাছুজ্জ”াঁর উদ্ধতবান্‌ কল্লিতবান্ঠ নিজ শুর্তির 
নিকট হইতে উদ্ধত করিলেন বাঁ কল্পনা কাঁরলেন। হত্রিবংশে 
আছে ঘে ভগবান কোন পর্বত গুহায় নিজের মুক্তি নিক্ষেপ 
করিয়া গরুড়কে তথায় রাখিয়া! বলিলেন “আমি স্বয়ং এখানে 
আসিয়াছি | হরিবংশে এই কথা এইরূপভাবৰে আছে-_ 


সি 


স দেবানভ্যনুজ্ঞায় বিবিক্তে ত্রিদশালয়ে। 
জগাম বিঞু্ঃ স্বং দেশং ক্ষীরোদস্তোত্তরাং দিশং ॥ 
তত্ত বৈ পার্বতী নাম গুহাদেৰৈ শ্রছুর্গম]। 
ত্রিভিস্তস্তৈব বিক্রাস্তিনিতাং পর্ন পুজিতা৷ ॥ 
পুরাঁণং তত্র বিন্যাস্য দেহং হবিরুদারধীঃ । 
শাত্মানং যোজয়মাস বশ্বদেবগৃভে বিভূঃ ॥ 


নির্জন স্বর্গীভবনে বিধ্ু দ্বেবগণকে এইপপ আদেশ করিয়া 
আগীরোদ দাগরের উত্তর দ্বিগবর্তী নিজের দেশে গমন করিলেন । 
সেখানে পার্ধতী নামে অতি দ্র্থম এক গুহা আছে, এ গুহ! 
তিনজন বিক্রমশালী দেব কর্তৃক পর্ষে পর্বে নিত্য পুজিত 
হইয়া থাকে । উদার বুদ্ধি বিভু হরি পেই গুহায় নিজের 
নিজের পুরাতন দেহু বিল্ঞান করিয়া! বসুদেবগুহে আপনাকে 
যোৌজন। করিলেন । 

হরিবংশের এই উক্তি ধাহার যথাশ্রুত ব্যাখ্যা করিয়াছেন 
অর্থাৎ ভিতরে প্রবেশ করিয়। রহস্ত নির্ণয় ন1 করিয়া সাধারণভাবে 
ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহার] সম্যক্রূপে তত্ব বুঝিতে পারেন 


তৃতীয় ভাগ । 


নাই । কারণ প্রতে।ক দেবতাই নিজের অর্থাৎ দেবতাদের 
কাহারও জরা হয় না, ইহ] প্রসিদ্ধ আছে, সুতরাং অকাল- 
কলিত বা কাঁলাতীত ষে ভগবান্‌ তাহার জরাই বা কি 
প্রকারে হইতে পারে, আর জরার ফলস্বরূপ যে কেশের 
শুর্ুতা, তাহাই বা ক প্রকারে হইতে পারে? 
তাহ! ছাড় এমনও প্রমাণ আছে যে তাহার 
কেনে নৈপগিক শুক্লকষ্চতা নাই অর্থাৎ কেহ বলিতে 
পারেন যে জরার জন্ত ভগবানের কেশ শুরু হয় নাই তাহার 
মন্তকে স্বভাবতঃই শ্বেতবর্ণ ও কষ্ণচবর্ণ কেশ আছে- কিন্তু এ 
কথ। সত্য নঙ্চে, তাহার প্রমাণ আছে। এই কারণে নরসিংহ 
পুরাঞ্খ ুব্তাবতার প্রসঙ্গে শক্তিশন্দই শ্রযুক্ত হুইরাছে কেশশব্দ 
প্রযুক্ত হয় নাগ । নরসিংহ পুরাণে আচছে_- 

বন্ুদেবাচ্চ দেবক্যামবতীষ্যমহীতলে। 

সিতকৃঞ্চে চ তচ্ছক্তীকংসাগ্ান্‌ ঘাতয়িষ্যত ॥ 


শ্বেত এবং কঃ, তাঙার এই ছুই শক্তি বন্গুদেব হইতে 
দবক্গীকে আশয়পুব্বক মহাতলে 'অবতীর্ণ হইয়! কংদ প্রভৃতিকে 
বিনাশ করিবে । 
তাহ! হুহুলে কেশপন্দের দ্বারা অংশ বুঝাইতেছে। যিনি 
পাক্ধাৎ আদিপুর'ষ তিনি 'অবিলুপ্ত সব্বশক্তি” অর্থাৎ তাহার 
সধ্বশক্তি সকল সমরেই সমভাঁণে থাকে বা থাকিতে পারে, 
অতএব কেশশণ সেই সাক্ষাৎ আঘদিপুরষকে বুঝাইতে পারে । 
বিধুঃ রুষ্ প্রভৃতি শব্দ একই অর্থ বুঝাইতে তুলারপে প্রযুক্ত 
হইয়া থাঁকে । শ্রীক্কন্-ব।তীত অগ্ত কোন অবতারে জন্৷াঁদিন 
'জয়ন্তী” এই নামে অতিশয় প্রসিদ্ধি লাভও করে নাই। এই 
করণে ম:ভারতে কখিত হইয়াছে-_ 
ভগবান্‌, বাস্থদেবস্য কীর্ত্যতেহত্র সনাতনঃ। 
শাশ্বতং ব্রন্মপরমং যোগিধ্যেয়ম্‌ নিরগনম্‌ ॥ 


৫১ 


৫২ 


ভাগবত-ধন্ধন 


ইহাতে সনাতন, ভগবান্‌, বান্ুদেবের কথ। কীর্তন কর! 
হইয়াছে, তিনি শাশ্বত. পরক্রহ্গ, যৌগিধ্যেয় এবং নিরঞ্জন ) 


শ্রীমদ্ভাগৰবতে আছে “ততো! জগন্মজলমচাতাংশ৮ এখানে 
বহুত্রীছি সমাস করিয়! অর্থ বুঝিতে ভইবে। ্রীমস্তাগবতে 
অন্যত্র আছে “তভ্রাংশেনাবতীর্পস্ত” এখানে “অংশেন” শব্দের 
অর্থ অংশের সহিত. আর অংশ বলিতে বলভদ্রকে বুঝায় | 
সব্বত্রই এই প্রকারে অর্থ নিদ্ধীরণ করিতে হইবে । শ্রীমদ্াগথতে 
আর 'এক স্থলে সআাডে “মৎ কেশো ধলুধাতলম্” হভাও ব্যাধ্যাত 
হইয়াছে । ভগ্রত্র আছে ইভারা ছইজন ভগবান্‌ হরির অংশ 
এখানে আসিয়াছেন-_-এ কথা অঞ্চধ বল্পবিষয়ক ।' অথব। 
"অংশশ্চ অংশশ্চ অংশো” এ প্রকারেও অর্থ করা যায়? তাহা 
হইলে এক অংশের বিষয় অজ্জুন, তাহ? ছণড়া অন্ত অংশ 
আছে । 'অশাগ্ঠচত, প্রতার করিলে অপর অংশ-শন্দের বিষয় 
ভগবান্‌। শ্রীরুঞ্ণ সেই আদি পুরুষ হইতে অভিন্ন। 


ভেমাদ্রির টাকার এই অনুবাদ দেওয়া হইল, ঘাহারা 
তত্বা।লাচনা করেন তাহারা ভভ] তইতে অনেক বিবয় চিত্তা 
করিয়! বুঝিতে পারিবেন । আমর এহবার অন্ঠান্ত গ্রেকগুলির 
অর্থনির্ণয় করিতেছি । 


তিনমাসের শিশু কর্তৃক উলুকিক বা পৃতনার প্রাণ নাশ, 
পর্দাঘাতে শকটকে বিপযাস্তকরণ, জানতে ভর দিন! যাইতে 
যাষঈটতে গগনম্পর্শী অর্জুনবৃক্ষদধয়ের মধ্যবর্তী হইয়া তাহাদের 
উন্ুালন, ইহ1 কি সাধারণের পক্ষে সম্ভাব্য? ব্রজপশুগণ ও 
গোপগণ বিষঙ্গল পান করিয়া! প্রাণ হারাইয়াছিলঃ তাহাদিগকে 
অনুগ্রংদৃষ্টিতে দৃষ্টিপাত করিয়া তাহাদের প্রাণ রক্ষ! করিলেন, 
তাহার পর সেই বিষজলের শুদ্ধিসাধন্রে জন্ত অতিবিষবীর্ধয ও 
বিলোলজিহ্বা সেই কালির সর্পকে হদে বিহার করি) উচ্চার্টিত 
করিলেন। | 


তৃতীয় ভাগ। 
প্ীবোপদেব এই প্রকারে শ্রীকুষ্-কর্তৃক অনুষ্ঠিত দাবাশ্রি- 
পান, বদনে ব্রহ্গাও্ড প্রদর্শন, বরুণপাশ হইতে নন্দমোচন, 
ব্রবাসিগণকে বৈকু প্রদর্শন, সপ্তবর্ষ বয়ঃক্রমকালে সপ্ত্দিন 
গোবদ্ধনধারণ, রাসনৃত্য, প্রলম্ব গর্দ ভান্গুর বধ প্রভৃতি অলৌকিক 
কর্মের কথা শ্রীমস্ভাগবতের শ্লোকের পাহাব্যে উল্লেখ করিয়! 
প্রতিপাদন করিয়াছেন যে শ্রীকষ্ণ স্বয়ং ভগবান্‌ বা আছ্পুরুষ । 


বোপদেবের মতই আমরা আরও বিকশিত অবস্থায় 
আমাদের বাঙ্গালা দেশে শ্রীচৈতন্ত মহাপ্রদ্থ কর্তৃক প্রবর্তিত 
মতের মধ্ো দেখিতে পাইৰ। প্রকৃত কথ। এই যে ঘশ্রারষ্ণ 
স্বয়ং৪ভগবান্»১ এই কথা ভাগবত-দম্প্রপধায়ের বিশেষ মত। 
তবে এই স্বয়ং ভগখভ্ভ। কি প্রকারে উপলদ্ধি করিতে হইবে 
তাহা! জাশিবার জন্য আমাদিগকে আ্রীরুধ্চচৈতন্ত মহাপ্রর়র 
আবিভাব পর্ধ্যস্ত অপেক্ষা কর্সিতে হইবে । 


বোপদ্দেবের আর একটি মত এই প্রসঙ্গে আলোচন। কর! 
'আবগ্তক । যুগাবতার চতুষ্য় সন্ব্ধে তিনি কি বলিয়াছেন 
তাঙা আমাদিগকে আলোচন। করিতে হহ্ছবে। ুগাবতার- 
সম্বঞ্জে তাহার মত ভ্রান্ত, এবং বঙদেশের বৈষ্বাচাধ্যগণ 
তাহার নাধ্রের উল্লেখ না করিলেও তাহার মত নানাস্থানে 
নানারপে খণ্ডন করিয়াছেন গর্থাচাধা কর্তৃক কথিত শ্লোক 
এবং শ্রীমদাগবতের একাদশ স্কপ্ধের যুগাবতার সন্বদ্ধীয় শ্লোক 
আমবর1 পুর্বে আলোচনা করিয়াছি । তাহাতে আমরা 
দেখিয়াছি যে যুগাবতার দ্বাপরে কৃষ্ণবর্ণ আর কলিতে পীতবর্ণ। 
কিন্তু বোপদেব সেভাবে ব্যাখ্যা করেন নাই তিনি দ্বাপরে 
পীতবর্ণ আর কলিতে কৃষ্চবর্ণ করিয়াছেন । 


বোপদেব ক্লাবতার মনস্তরাবতার, যুগাবতার ও স্বল্লাবতার 
এই চারিটি বিভাগ করিয়াছেন । 


৫৩ 


৫৪. 


হলাবতার। 


শ্রীকৃষ্ণ । 


ভাগবত-ধন্ম 
স্বল্লাবতার-সম্বন্ধবীয় তাহার 'শ্রাকটি এই - 


দর্গে তপোইমৃষয়ো নব যে প্রজেশাঃ 
স্থানেহথধন্মমখমমন্বরাবনীশাঃ | 
অস্তেত্বধন্মহরমনুযুব শান্ুরাছ্াঃ 
মায়াবিভূতয় ই মাঃ পুরুশক্তিভাজঃ ॥ 


স্থষ্টিকালে আমি তপঃ, খধিগণ এবং নবপ্রজাপতি, পালনে 
আমি ধর্ম, যজ্ঞ, মনু, দেবতা ও পুর্থীপতিগণ, আর অন্তে 
আমি অধর্মহর সর্প ও অন্রাদি, অসিম শক্তিশালী প্ভগ বানের 
এ সমুদয় মায়।-বিভূতি । 


শ্রাবোপদেবের মুক্তাফল গ্রন্থে ও হেমাদ্রি রত তাহার 
টাকায় শ্রীরুষ্ণ সম্ধখ্চে। বাহ! বলা হইয়াছে, আমরা তাহার 
আলোচনা করিয়াছি, প্রাচীন ভাগবত ও পঞ্চরাত্র-সম্প্রধায়ের 
যাবতীঘ মতের শেন আলোচন। ও সমন্বয় আমাদের এই 
বাঙ্গালা দ্রেশে শ্রীরুষ্ণচৈতন্ত মহাপ্রড়র কপাপাত্র গোত্বামী- 
পাদগণ কর্তৃক সাপিত হইয়াছে স্ুতরা এ সম্বদ্জে এবং 
পৌরাণিকী ব্রহ্ষবিদ্ভার অন্যান্ঠ রহস্ত-সঞ্ধগ্ধে যাহ! ভারতবর্ষের 
শেষ কথ! আমরা তাহার গৌড়ীয় বৈষ্ঃবাচার্যগণের গ্রঞ্থে 
অগ্রেষণ করিব। ” 


শ্ীচৈতগ্ত চরিতাণুতে শ্রী সন্ধে হইপপ কখিত হইয়াছে-_ 


ঈশ্বর পরম কুঞ্ণ স্বয়ং ভগবান্‌। 
সবব অবতাঁরী সর্ববকারণ-প্রধান ॥ 
অনন্ত বৈকুঠ মার অনন্ত অবতার । 
অনন্ত ত্রহ্মাণ্ড ইহে। সভার আধার ॥ 
সচ্চিদানন্দতনু ব্রজেন্দ্র-নন্দন 
সবৈবৈশ্বধ্য সর্বশক্তি স্বরসপূর্ণ ॥ 


তৃতীয় ভাগ । 


বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীন মদন। 

কাম বীজ কাম গায়ত্রী যার উপাসন || 
পুরুষ যোষিৎ কিবা স্থাবর জঙগম। 

সর্ধব চিত্তীকক সাক্ষাৎ মন্মথ-মদন ॥ 
নানাভক্তের রসামৃত নানাবিধ হয়। 
সেই সব রসাম্ৃতা ববয় আশ্রয়। 
শৃ্ার রসরাজময় মৃত্তিধর । 

অতএব আত্মপর্্যন্ত সর্বচিত্তহর ॥ 
লক্ক্ীকান্ত আদি অবতারের হরে মন। 
লক্ষী আদি নারীগণের করে আকধণ ॥ 
আপন মাধুধ্যে হরে আপনার মন | 
আপনে আপন চাহে করিতে আলিঙ্গন ॥ 


শ্রীরূপ-গোস্বামীর ভক্তিরসামূত সিন্ধুগ্রন্থে কথিত হইয়াছে-_ 


আবচিন্ত্য মহাঁশক্তি কোটিব্রন্ষাগুবিগ্রহঃ। 
আবতারাবলী-বীজং হতারিগতিদায়কঃ ॥ 
আত্মরামাগণাকর্ষীত্যমীকৃষণে কিলাভুতাঃ। 
সর্বাডুত চমতকার-লীলাকল্লোল-বারিধিঃ ॥ 
অতুল্য মধুর প্রেমমণ্ডিত প্রিয়মণ্ডলঃ। 
ত্রিজগন্মানসাকবি-মূরলীকলকূজিতঃ।। 
অসমানোদ্ধরূপশ্ভ্রী বিস্মা পিতচরাচরঃ ॥ 


বাঙ্গালার্দেশের বৈন্ভবমতের নাম "*কৃষ্ণ পারম্য-বাদ” অর্থাৎ 
শ্রীকঞ্ই যে পরত্তত্বসীমা এই মত (বিশেষভাবে আমাদের দেশে 
প্রবর্তিত হইয়াছে । প্রাচীন শান্স সমুহের কিরূপ সমালোচন! 
ও সমন্বয়ের দ্বারা এইমত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহ শ্রীজীব- 
গোম্বামীকৃত শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ ও শ্রীলঘৃ-ভাগবতামুত প্রভৃতি শ্রীগ্রন্তের 


৫৫ 


কৃষ্ণ-পারমা- 
বাদ। 


৫৬ 


চে 


ভাগবত-ধন্ম 


আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যাইবে । আমরা নিয়ে 
শ্রীলঘুভাগবতামৃত গ্রন্থের আলোচনার ছু*একটি সিদ্ধান্ত নিয়ে 
লিপিবদ্ধ করিলাম । 


বি্বমঙ্গল ঠাকুর বলিয়াছেন__ 


সম্ত্ববতার। বহবঃ পুস্করনাভস্য সর্ববতোভদ্রাঃ 
কৃষ্ণাদন্তঃ কো বা লতাম্বপি প্রেমদো৷ ভবতি ॥ 
ষ 


পদন্মনাভের সর্বতোভাবে মঙ্গলকর বহু বহু অবতার আছেন, 
কিন্তু কুষ্ণ-ব্যতীত ৫কে লতাসমুহুকে পধ্যস্ত প্রেমদান করিয়া 


থাকেন ? 
জা 


শ্রীরামচন্দ্র, নুসিংহদেব ও শ্রকষ্চ ইহাদের তিনজনের 
মধ্যে বিষণ পুরাণের চতুর্থ অংশে তুলনা করা হইয়াছে । 
সেই তুলনার ফলে নিক্পরূপ সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়। নৃসিংহমূত্তি 
দর্শন করিয়া তাহাতে অর্থাৎ এ মুর্তিতে হিরণ্যকশিপুর বিষু- 
বুদ্ধি হয় নাই । হিরণ্যকশিপুর প্রকৃতিতে তখন রজোগুণ 
অতিমাত্রায় উদ্দিক্ত হইয়াছিল এবং হিরণাকশিপু 
মুভ্যুকালে অন্কভৰ করিক়াছিলেন যে ইনি অর্থাৎ এই 
বৃসিংহছদেব যিনি যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া আম্কার প্রাণনাশ 
করিতেছেন, ইনি-_বিশেষরূপ কোন পুণ্যরাশিসমভূত এক 
অতিতেজন্বী ও আমার অপরিচিত কোন প্্রাণী। এই 
ভাবনা লইয়। হিরণ)কশিপুর মৃত্যু হইল, তাহার ফলে সুহুর্লভ 
ভোগ সম্পত্তি-সহ তিনি রাবণ-দেহ প্রাপ্ত হইলেন। ভগবান্‌ 
নূসিংহদেব পরব্রহ্ম, তিনি সন্মুখে প্রকট, কিন্তু, হিরণ্যকশিপুর 
ধোমক্ষয় হইল ন1। অতান্ত আবেশ না হইলে দোবক্ষয় হয় 
না। (দাবক্ষয় না ভওয়ায় ভগবানের শুদ্ব-স্বরূপ তিনি 
অন্তকালে অনুভব করিতে পারিলেন না, ফলে নৃসিংহের সন্ুখে 
এবং অতি নিকটে থাকফিলেও তিনি সাধুজ/লাভ করিতে 


তূঈয় ভাগ। 


পারলেন না, রাবণ হইয়া তাহার চিত্ত অতিরিক্ত 
পরিমাণে কামার্ত ছিল, কাজেই মৃত্যুকালেও শ্রীরামচন্জ 
মনুষ্যবুদ্ধি সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিতে পারেন নাই । ততীয়বারে 
তিনি শিশুপাঁল ভইয় জন্মগ্রহণ করিলেন এবং এবারেও সর্ষে 
তম ভোগসম্পর্তি লাভ করিলেন। এবারে তাহার অবস্থা 
অন্ঠরূপ হুইল । বিঝুর যে সকল নাম শ্রীকষ্ণেরও সেই সকল 
নাম_-অবশ্ত বিষুতে প্রযুক্ত হয় এক কারণে আর শ্রীরুষে 
প্রযুক্ত হয় অন্ত কারণে । কিন্ত নামগুলি এক। শিশুপাল 
পরমাবিষ্ট হইয়া, অবশ্ত শক্রভাবে, শ্রীকৃষ্ণের এই নামগুলি 
সর্ধদ1 উচ্চারণ করিত এবং তাহার রপও সর্ব] চিস্ত/ করিত। 
তাহার ফলে শিশুপালের দ্বেষ-জনিত পাপরাশি ভম্মীভূত 
হইয়াছিল, শ্রীরুষ্ণ কর্তৃক নিক্ষিপ্ত স্ুদর্শনচক্র প্রভাবে তাহার 
দৈত্যভাবও অন্তহিত হইয়াছিল | ইহার ফলে শিশুপাল শ্রীকষ্ে 
পাযুজা লাভ করে । 


তন্মাঁৎ ত্রয়াণামেবায়ং শ্রেষ্ঠ ইত্যত্র বিস্ময়ঃ | 

কো বা স্যাৎ ন তথা যন্মাঁৎ স্বভাবোহনাত্রদৃশ্যাতে ॥ 
অতো মন্বক্ষরমনোঃ কলমে স্বায়সভবাগমে। 
পুজান্তেইস্যা এত্বেন রাম সিংহাসনাদয়ঃ ॥ 


অতএব নুসিংহ এবং রাম মণ্যে কৃষ্ণই শ্রেষ্ঠ, ইহাতে 
বিশ্যয়েরে কারণ কি? নিহত শক্রকে সাধুজ্য-গতি 
দাঁন আর কেহই করেন ন1। শিবাগমে চতুর্দশাক্ষর মন্ত্রের 


বিধানে রাম ও নৃসিংহণদি শ্রীকষ্ের আবরণ দেবতারূপে পুজিত 


হইয়! থাকেন । 

এই সিদ্ধান্ত ন বুঝিয়া পাঠ করিলেই সাম্প্রদায়িক বিরোধের 
আগুন জলিয়। উঠিবে। যিনি নৃপিংহ মন্ত্রের উপাসক তিনি 
বলিবেন, কি আমার নৃসিংহ ছোট হইয়া গেলেন? যিনি 
রাঁমচন্দ্রের উপাঁপক তিনি বলিবেন, কি রামচন্দ্র ছোট হইলেন ? 


লে 


৮ 


৫৭ 


৫৮ 


ভাগবত-র্ম 


আর যিনি রষ্ঃমন্ত্রের গুরু তিনি খুসী হইয়! মনে মনে হাস্ত করিবেন 
এবং ছুই চাবিজন ধনবান্‌ ব্যক্তিকে হাত করিয়া! সভা করিয়া 
বুঝাইয়! দিবেন যে তোমর! নৃসিংহমন্ত্র ও রামমন্ত্র ছাঁড়িস্বা আমাদের 
নিকট কষ্ঃমন্ত্র গ্রহণ কর?) আর উপাসকেরা অমনি তাড়াতাড়ি 
কুষ্তমন্ত্র লইবেন, ফলে নৃসিংহ্মন্ত্র ও রামমন্ত্র দিয়া যাহার 
পয়দা রোজগার করিতেছিলেন, তাহাদের গুরুগিরির পশংঃর বা 
কাটৃতি কমিয় যাইবে, কৃষ্ণমন্ত্রেরে গুরুর আয় বাড়ি 
ধাইবে। কাজেই সাম্প্রদায়িক স্বার্থ যখন পরসা লইয়! টানা- 
টানি, তখন এ প্রকারের কথ! প্রচার কর সত্যই বড় 
বিপজ্জনক এরং এই সিদ্ধান্তের সহিত যখন গুরুগিরির পয়স। 
রোজগারের সম্বন্ধ রহিয়াছে, তখন এ কথা বড় সাঁলধানে 
প্রচার করা উচিত । আমার উত্তর এই যে সম্প্রদায়ের দোহাই 
দিয়! যেসব পাপিষ্ঠ অর্থার্জনের চেষ্টা করে, সেই সব কাঁ- 
জ্ঞানহীন মুর্খের জন্য আমার এ পুস্তক নহে, আর অন্তায় 
উপায়ে ধনোপার্জনশীল তাহাদের বিষয়ী চেলাদের জন্যও এ 
গ্রন্থ ননে-_এই গ্রন্থ চিন্তাশীল ভদ্রলোকের জন্য ৷ 

বৃসিংহ, রাম ও শ্রীকষ্চ ইহাদের মধ্যে এইরূপ তুলন' 
করার পর শ্রীরপ গোম্বামী মহোদয় যাহ! বলিতেছেন ধীরভাবে 
তাহ। শ্রবণ করিলেই সাম্প্রদায়িক বিরোধের খর কোনই 
কারণ থাকিবে না । মহাবরাহপুরাণে কথিত হইয়াছে-- 


সর্বেব নিত্যাঃ শাশ্বতাশ্চ দেহাস্তস্য পরাত্মনঃ। 
হানোপাদাঁনরহিতা নৈব প্রকৃতিজাঃ চিৎ ॥ 
পরমানন্দসন্দোহ। জ্ঞানমাত্রাশ্চ সর্ববতঃ 
সর্ব সর্ব গুণৈঃ পুর্ণা সর্বদোষবিবর্জিতাঃ ॥ 


সেই পরাত্মা শ্রীভগবানের গমুদয় (দহই লিত্য এবং ডি 
অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ আবিভূর্ত হইয়া! থাকে । স্বরূপ হইতে অভিন্ন 
রলিয়্! হানোপাদ্ধান রহিত। সুতরাং উহু! প্রাকৃত নহে। সকল 


তৃতীয় ভাগ। ৫৯ 


ধেহই ঘনীভূত পরমানন্দ, জ্ঞানমা্র, সর্ধবস্ঘ.গুণপূর্ণ এবং 
সর্বদোষবিরহিত | 


নারদপঞ্চরমত্রে কথিত হইয়াছে--- 


মণির্ধথাবিভ্ভাগেন নীলপীতাদিভিযুতিঃ। 
রূপভেদমবাপ্পোতি ধ্যানোভেদাৎ তথাট্যুতঃ ॥ 


মণি ( বৈছুরধ্য, কারণ বৈদ্ধ্যমণির বছরূপ ) যেমন অবস্থান- 
ভেদে নীল পীত প্রভৃতি বনু বর্ণযুক্ত হয় সেইরূপ শ্রীভগবান্‌ অচ্াত 
ধ্যানভেদে রূপভে্দ প্রাপ্ত হইসস। থাকেন । 

এ্লুথ। যদি সত্য হয়, তাহা হইলে এই সকল অবভারের 
তারতম্য বিচার কেন? উত্তর সমুদয় অবতারই পরিপুর্ণ, কিন্ত 
সমুদয় অবতারে সমুদয় শক্তির অভিব্যক্তি বা প্রাকট্য 1 
হয় নাই। এশ্বর্য, মাধুর্য, কপা এবং তেজঃ গ্রভৃতিকে শক্তি 
বলে। শক্তি-প্রাকট্যের তাঁরতম্যান্থুপারেই অবতারের তারতম্য 
বিচারিত হয়। শ্রভগবান্‌ স্বরূপে অদ্ধয়, ইহা! নকল সময়েই 
মনে রাখিতে হইবে । ভা'বনাভেদে একই স্বরূপের সগ্ডণ 
নিগুণ এই ছুই প্রকার প্রতীতি । শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় হ্ুন্থে 
কথিত হইয়াছে-_ 


কন্মাণ/নীহস্য ভবোইভবস্য তে। 
দুর্গাশ্রয়োইথারিভয়াৎ পলায়নম্‌। 
কালাত্মনো যৎ প্রমদাযুতাশ্রমঃ 

স্বাত্মন্রতেঃ খিগ্ভি ধীধিদামিহ । 


নিরীহের কর্ম, অজের জন্ম, কালম্বরূপ যিনি তাহার 
শক্রতয়ে ছুর্থমধ্যে আশ্রয়-গ্রহণ ও পলায়ন, আত্মারাম হ্ইয় 
ষোড়শ সহম্র রমণীর সহিত বিলাস, এই সকল বিষয়ে 
তত্বজ্ঞানীরও বুদ্ধি বিমোহিত হয়। 


৬০ 


ভাগবত-্ধশ্ম 


অতএব শ্রীভগবানের অচিস্ত্যশক্তিই লীলার হেতু। 
ভগবানের যেমন ইচ্ছা হইবে, এঁ অচিস্ত/শক্তি অমনি সেইরূপ 
লীলার ব্যবস্থা করিবেন । 

এই সিদ্ধান্ত লইয়া! আলোচনা করিলে আমরা বুঝিতে 
পারিব যে ভক্ত-হৃদরকের অনুভূতি বা আঁশ্বাদনই ভগবানের 
প্রাকট্যের তারতম্যের হেতু । অতএব অবতার-বিশেষের স্বরূপ 
লইয়া বৃথা গগ্গোল না করিয়া নিজ নিজ জীবনের ও 
হৃদয়বুত্তির উৎকর্ষবিধান করিয়া লীলার প্রাকট্য যাহার 
অনুভব করিয়াছেন ও আম্বা্দন করিয়াছেন তাহাদের 
সেই অনুভব ও আস্বাদনকে নিজের করিতে হহবে। হহার 
অর্থ এই. তুমি যত জোরেই কৃঞ্ককে হ্বরং ভগবান্‌ ৭ বলন] 
কেনঃ কৃষ্ণপারম/বাদীর দলভৃক্ত হভয়া! বতই ভঙ্কার গজ্জন 
করনা! কেন, তোমার কোন উপকার হইবে না। কৃষেঃ 
ধাহাদের ভগবস্তা জ্ঞান হইয়াছিল তাহাদের সেই অনুভূতি ও 
আস্বাদন যতক্ষণ ন1 তুমি লাভ করিবে, ততক্ষণ মুখের কথা 
কেবল একটি আওয়াজ মাত্র। প্রতে;ক সম্প্রদায়ের সাধক 
যেদ্দিন এই গুঢ় সত্য বথার্থরূণে হাদয়ঙগম করির। নিজের জীবনে 
প্রয়োগ করিতে পারিবেন, সেইদিন পুণিবীবাসীর ধর্মজীবনে * 
এক অতি গৌরবময় নবপুগের আবির্ভাব হইন্ের। শ্রীচৈতন্য 
মহাপ্রভ় এই প্রকারের এক নব্যুগের উষ্ধালোক লইয়া «ই 
নদীয়ায় আবিভূ'ত হইন্নাছিলেন। 

একদল লোক মনে করে একজন শামজাদ1 গুঞ্ুর নিকট 
মন্ত্র লইলেই আমি উদ্ধার হুইব। এই পপ মন করায় তাহার 
আর কুলগুর ব। দেশের গুরু পসন্দ হয় লা, বিজ্ঞাপনের 
আড়ম্বর-ওয়'ল।, বড় বড় শিষ্য-ওয়াল। এক গুরুর শরণাঁগত 
হয়। এই ক্রীতদ্বাস মুরব্বি ধরিয়1 বড় চাকুরী পাইয্লাছে, তাই 
মনে করে যে কোন প্রকারে এক বড় মুরুব্বি ধরিতে পারিলে 
ধর্্মরাজ্যেও জস্সযুক্ত হইব । কিন্তু তাহা হইবার নঠে | 


তৃতীয় ভাগ । 


"উদ্ধরেদাত্মনাত্বানম্‌ নাআ্ামবসাদয়েৎ ৮ আঁত্মাদ্বারাই 
আত্মাকে উদ্ধার করিবে, আত্মাকে অবসন্ন করি ও না। 

“আন্মৈব্‌ স্থাত্মনো বন্ধুরাত্মৈবরিপুরাত্মনঃ !»৮ আত্মাই 
আত্মার বন্ধ আর আত্মাই আত্মার শত্র। এই ভগবদাণী 
সকল রকমের সাধন-পথের পথিক সন্বক্ধেই সত্য । 
ভুল করিয়। শ্রীকৃষ্চের এই কথাকে জ্ঞানপন্থী অহৈতবাদীদের 
কথা মনে করিবেন না। আসল কথা আরম অস্ক কিয়া 
উত্তর ঠিক করিয়াছি, আপনি কষা অঙ্কের উত্তর মুখস্থ করিয়া 
এথানে পাশ করিয়াছেন বলিরাই যে ধর্মজীবনেও সেইরূপ 
সুবিধা! হইবে সেরূপ আশা করিবেন শা । তাহা হইলে গুরু 
বি করিবেন? তিনি পথ দ্বেখাইর! দিবেন, সাহাষয করিবেন, 
এইমাত্র । কিন্তু আমার পথ, শত পরীক্ষার মধ্য দিয়া আমাকেই 
চলিতে হইবে। অধ্যাত্মজীবনের অন্থশীলনে এমন একদিন 
আসিবে যেদিন বাহিরের গুরু আমারই ভিতরে লুকাহয়। 
যাইবেন--**সে ঝড় কঠিন ঠাই, গুরু শিশে দেখা নাহ 1১ গুরু 
সম্বন্ধে বাহ] সত্যঃ উপান্ত সম্থন্ধেও ঠিক তাহাহ সত্যঃ অর্থাৎ 
কৃষ্ণ সর্বোত্তম আর আসি সেহ কুষ্-উপাসনার সন্প্রধায়ভুক্ত 
হুইয়াছি ধলিরাই যে আমি অন্ত সন্প্রদাযের লোক হইতে 
বড় হইয়* গিয়াছি কাচ এরূপ মনে করিবেন না। অনেকে 
কৃষ্ণ-উপাসনা। করেন বলিয়া! মনে করেন কিন্তু কাধ্যতঃ এক 
সামান্ত দেবতার উপাসনা করেন! আম কাহার উপাসন। 
করি তাহা আমার জীবনের দ্বারা নিদ্ধাত্রিত হয় কথার 
দ্বারাও নহে বেশভূষার দ্বারাও নহে ' পুর্বের সিদ্ধাস্ত ভাল 
করিয়। বুঝিলে আমর) এই মংতী শিক্ষণ লাভ করিব । 

গ্রীক ক্ষীরোদক-শাযী-বিষ্ুর অবতার, এই প্রকারের 
মতও প্রচলিত ছিল, শ্রীরপগোসম্বামী সেই মত খণ্ডন করিয়াছেন। 
আমর! পূর্বে শ্রমদ্তাগবচ্চের দ্বিতীয় স্কন্ধের শ্লোকের '*সিত- 
কষ্ণকেশ”+ এই পদ্দের অর্থ বোপদেবের মতান্সারে বর্ণন। 


৬১ 


৬২ 


গুণাবতার। 


ভাগবত-ধন্ম 


করিয়াছি--শ্রীরূপ গোম্বামী তাহার আর একরূপ অর্থ করিয়াছেন । 
মূলে আছে “কলয়! সিতরুষ্ণকেশ£,» শ্রীরপ গোম্বামী অর্থ 
করিয়াছেন কলয়! অর্থাৎ কল। ব' শিল্পনৈপুণ্যের দ্বারা যিনি 
তাহার কষ্ঃ অর্থাৎ শ্তামল কেশবাশি, সিত বা বদ্ধ করিয়শছেন, 
ইহার ছার শ্ত্রীরুষ্ণের রসিকশরেখবত্ব প্রতিপাঁদিত হুইয়াছে। 
কথাটির আর একপ্রকার অর্থও তিনি করিয়াছেন--শ্বেতকৃষ্ণকেশ 
সমূহে সুশোভিত ক্ষীরোদশায়ী পুরুষ যাহার অংশে আবিভূত 
হইয়াছেন, সেই লীলা-পুরুযোত্মম শ্রীকুষ্চ। শ্রীরপ গোস্বামী 
মহোয় শ্রীমভাগবতের পুরুষাবতার সম্বন্ধীয় শ্লোকগুলি বিস্তৃত- 
রূপে ব্যাখ্যা করিয়া কারণার্ণবশায়ী ও গভোদশায়ী যে শ্রীকষ্চের 
অংশ এবং শ্রীকষ্ণই যে পূর্ণ তাহা স্থাপন করিয়া/ছেন। র 


শ্রীকষ্চ পরমব্যোমপতি নারায়ণের চতুবৃযুহের মধ্যে প্রথম 
ব্যহ যে বান্থদেব, তাহার অবতার এই প্রকারের আর একটি মত 
প্রচলিত ছিল বা সব্প্রদ্ধায়বিশেবে এখনও প্রচলিত আছে। 
শ্রীবূপ গোস্বামী এ মতও খণ্ডন করিয়াছেন অপর মতে শ্রী 
পরমব্যোমপতি নারায়ণের বিলাস সে মতও খণ্ডিত হইয়াছে । 
নিবিশেষে ব্রহ্ম অপেক্ষ শ্রীকৃষ্ণ শ্রেষ্ট, ব্রহ্ম তাহার অঙ্গকাস্তি। 
সর্ধশেষে শ্রীরপ গোস্বামী গ্রতিপাদন করিয়াছেন, শ্রীক্চই 
স্বয়ংরূপ, নারায়ণই শ্রীকৃষ্ণের বিলাস । 


পুরুষাবতারের কথ! আমরা প্রবন্ধাস্তরে 1বস্তৃতরূপে 
আলোচনা করিব। গুণাবতার-সন্বদ্বে উ্রচৈতন্তচরিতামুতের 
উক্তি উদ্ধৃত হইল । ইহাই শ্রীরূপ গোম্বামীর মত। 


ব্রহ্মা বিষুণ শিব তিন গুণ অবতার। 
ত্রিগুণাঙ্গীকারে করে স্ষ্ট্যাদি বাবহার ॥ 
ভক্তিমিশ্রিত কৃতপুণ্য কোন জীবোত্তম। 
রজোগুণে বিভাবিত করি তার মন॥ 


ভূতীয় ভাগ। 


গর্ভোদকশায়ী দ্বারে শক্তি সঞ্চারী। 
ব্য্টি শ্যষ্টি করে কৃষ্ণ ব্রহ্মা রূপ ধরি ॥ 
কোন কল্পে বদি যোগ্য জীব নাহি পায়। 
আপনি ঈশ্বর তবে অংশে ব্রহ্মা হয় ॥ 
নিজাংশ কলায় কৃষ্ণ তমোগুণ অঙ্গীকরি । 
সংহারার্থে মায়া-সঙ্গে রদ্রেরূপ ধরি ॥ 
মায়াসঙ্গে বিকারি রুদ্র ভিন্নাভিন্ন রূপ। 
জীবতত্ব নহে নহে কৃষ্ণের স্বরূপ ॥ 

হুপ্ধ ষেন অমযোগে দধিরূপ ধরে। 
হুপ্ধান্তর বজ্র নহে ছুপ্ধ হইতে নারে ॥ 
শিবমায়া শক্তিযুক্ত তমোগুণাবেশ । 
মায়াতীত গুণাতীত বিষুপরমেশ ॥ 
পালনার্থ স্বাংশ বিষ্ররূপে অবতার । 
সত্বগুণদ্রষ্টা তাতে গুণ মায়াপার ॥ 

ব্যরূপ এশবর্যপুর্ণ কৃষ্ণসম প্রায়। 

কৃষ্ণ অংশী, তেহে। অংশ বেদে হেন গায় ॥ 
ব্রন্মা শিব আজ্ঞাকারী ভক্ত অবতার । 
পাঁলনার্থে বিষণ কৃষ্ণের স্বরূপ আকার ॥ 


ত্বিতীয় পুরুষ গর্ডোদ্শায়ী হইতে বিশ্বের পালন, শ্যি ও 
সংহারের জন্য বিষুও, অ্হ্ধা এবং কুদ্র এই তিন গুপাবন্তালস 
আাবিভতি হইয়া থাকেন । হিরপাগর্তড ও বৈরাজভেদে ব্রহ্ম 
ছ্বিবিধ। হিরণ্যগর্ত বহ্ধলোকের শুশ্রূপ, আর যে রূপের 
দ্বার সৃষ্টি কাধ হয় তাহার নাম বৈরাজরূপ। 

মানব সাধনা বলে ক্রমে ক্রমে উন্নতিলাভ করিতে করিজে 
, আ্রঙ্মাওড-বিশেষের ব্রহ্মার পদ লাভ করিতে পায়েন । এমন করিয়া 
অনেকেই বন্ধ! হইয়াছেন । চরিতামূতে যাহা খল! হইয়াছে 


৬৪ 


বেদে 


ভাগবত-্ধর্মম 


তাহ পদ্সপুরাণের মত। উত্ত পুরাণে কথিত হইয়াছে কোন 
কোন মহাকক্পে জীব উপাসনা-প্রভ।বে ব্রঙ্গা হনঃ আর কোন 
কোন মহাকল্পে গর্ভোদশারী মহাবিষুই ব্রহ্ম! হইয়া! থাকেন! 
কালভেদে ব্রক্মাতে জীবত্ব ও ঈশ্বরত্ব «ই উভয়ই ছিল। 

রুদ্র একাশদবহ এবং অষ্টমুদ্ডি। রুদ্রের একা দশব্যুহের নাম 
অজৈকপাৎ, অহিত্রপ্র বিরূপাক্ষঃ বরৈবত, হর, বহুরূপ, জ্যন্বক, 
সাবিভ্র, জয়ন্ত, পিনাকী ও অপরাজিত । ব্রন্মাকে যেমন কোন 
কোন স্থানে জীববিশেষ বলা হইয়াছে । ত্রহ্মা সম্বন্ধে ষে সিদ্ধান্ত 
কর! হইয়াছে, রুদ্র সম্বন্ধেও সেই সিদ্ধান্তই প্রযোজ্য । 

যিনি গুণাবতার বিষণ তিনি ক্ষীরোদশায়ী। গর্ভোদশায়ীর 
বিলাস বলির! মুনিগণ বিষুণকে নারায়ণ এবং বিরাটের অস্তর্মামী 
বলিয়া থাকেন। 

আমর! পুর্ব্বে বলিয়াছি বেদে অবতারের কথা আছে। 
বেদ-সম্বন্ধে কোন কথ। আলোচনা করিতে হইলে একটি কথা 
সর্বদাই ম্মরণ রাখিতে হইবে। সমগ্র বৈদিক সাহিত্য আমর 
পাই নাই। এখন বৈদ্িক-সাহিত্য বলিলে আমরা যাহ? বুঝি 
তাহ! সমগ্র বৈদিক সাহিত্যের একাংশ মাত্র, ইহ] সকলেই 
জানেন । সুতরাং “বেদে ইত1 নাই” এ প্রকারের" কথা 
বল! কোন সময়েই সঙ্গত নভে । স্মৃতি বা ধন্রশান্সের আলোচনায় 
দেখা যায় যে অনেক শ্রাত লুপ্ত হইয়া! গিয়াছে। পুর্ধাণ ও স্থৃতি- 
শান্্রের অন্তর্গীত, অতএব আমরা পুরাণের মধ্যে অবতার সম্বন্ধে 
ষে সমুদয় কথ। দেখিতে পাই এবং যে সমুদয় কথা 
সম্প্রধায়-প্রণাঁলীর সাধনের অঙ্গীভঁত ভইয়া রহিয়াছে, সে পমুদয় 
কথার বীজ বেদের মধো আছে, ইভ1 বীহার1 বেদ-বিশ্বাসী 
তাহারা হ্বীকার করিয়! থাকেন । যা] হউক বেদ-সম্বপ্দে আর 
অধিক আলোচনার প্রয়োজন নাই । বৈদিক সাহিত্য ষেটুকু 
পাওয়। যায়, সেই টুকুই আমাদের ধর্তবা। 

আমর জানি মত্গ্তাবতার বিষ্ণর, কিন্তু মহাভারতে বনপর্কর 
১৮৭ অধ্যায়ে মৎ্ম্তদ্দেবকে ব্রহ্মার অবতার বল! হইয়াছে ।' 


তৃতীয় ভাগ। 


শতপথ ব্রাঙ্গণে বামনাবতারের কথা আছে। পুরাণের 
আখায়িকার সহিত এই আখ্যায়িকার অনেক 'প্রভেদ আছে । 
শতপথ ব্রাহ্মণে ছুই স্থানে বামনাবতারের প্রসঙ্গ আছে । 

প্রথম অংশে আছে অন্থরেরা দেবতাদের পরাস্ত করিয়। 
পৃথিবীরাজা ভোগ করিতে লাগলেন । বিু-যক্ঞরূপী, দেবতারা 
এই বিষুকে নেতা করিয়া অন্থরদের নিকট আসিলেন এবং 
পৃথিবীর কিঞ্চিৎ অংশ ভিক্ষা চাতিলেন। অস্থরেরা বলিল 
বিুশয়ন করিয়। যতটুকু স্থান দখল করিতে পারিবে ততটুকু 
স্বান দেবতার! পাইবেন বিষণ বামনরূপ ধরিয়] যজ্ঞ 
করিতে পারা যায় এমন পরিমান স্থান অর্থাৎ অতি অল্প স্থান 
অধ্চিকার করিলেন । এই অন্প স্কানে যজ্ঞ আরম্ভ হুইল এবং 
যজ্ঞের ফলে দক্তারা ক্রমে ক্রমে অন্থরদের নিকট হইতে সমগ্র 
পৃথিবী কাড়িয়া লইলেন। তৈতভ্তিরীয় আরণাকে দেখা যায় যে 
প্রজাপতির মেদাংশ কুর্মীকাঁর ধারণ কিয়! জলে বিচরণ 
করিতেছে । উক্ত আরণ্যকে নরসিংহ অবতারেরও আভাস 
পাঁওয়। যায় । পৌরাণিকেবা বলেন যে বেদের ন্যায় পুরাণও 
অনাদ্দি। প্রাচীনতম উপনিষদ্দে পুরাণের নাঁম আছে । বর্তমান 
সম্্ুয়ে পুবাঁণ সমূহ যে আকারে রহিয়াছে পে আকারে হয়ত 
চিরকাল ছিলুনা, সে আকার হয়ত পরবস্তী কালে আসিয়াছে । 
কিন্ত আকার লইয়। বুথ! গোলয়েগ করিয়া লাভ কি? পুরাণের 
মধ্যে যে শিক্ষণ ও উপদেশ রহিয়াছে, তাহ1 গুরুশিষ্/-পরম্পরায় 
চিরকালই রহিয়াছে | অন্ততপক্ষে সেই সমুপয় শিক্ষার যাহ] 
মুলস্থত্র তাচ! চিরকালই আছে, এরূপ অনুমান করার দোষ কি? 
আচার্ধা শঙ্কর প্রভৃতি কখনও পুরাণে ৰিপক্ষে কিছু বলেন 
নাই. বরং পুবাণেৰ শিক্ষাকে সতা বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন। 
পৌরাণিক শিক্ষার ভিতরে অবতার-কথা একটি প্রধান কথা। 
ভগবদীতার চতুর্থ অধ্যায়ে ভগবানের অবতাররূপে আবির্ভীব 
যে ভাবে বর্ণিত হইয়াছে তাহাতে মনে হয় যে অবতার-কথা 


৬৫ 


৬৬ 


ভাগবত-ধন্মম 


গীতাঁর একটি প্রধান কথা । গীতায় ভগবানের জন্ম ও কর্মের 
কথা! বলিয়! বল! হইয়াছে যে, যে ব্যক্তি তত্বতঃ ভগবাঁনের এই 
জন্ম ও কম্্ম বুঝিতে পারিবে, তাহাকে আর জন্ম কর্মের বাধ্য- 
তায় কষ্ট পাইতে হইবে না। আমি আমার জন্ম দেখি, তাহাতেই 
আমার এই নিদ্বারুণ মৃত্যুভয় ॥ মামি আমার কর্ম দেখি সেই 
জন্যই কর্ম আমার বন্ধন হইয়াছে ; কিন্তু এই প্রপঞ্চেও 
ভগবানের জন্ম হইতেছে ও হইয়াছে এবং তিনি ক্র করিয়াছেন 
ও করিতেছেন, আমি যদি তাহার এই জন্ম ও কর্ম বুঝিতে 
পারিতাম তান! হইলে এই জন্ম-কন্মের বাধ্যত1 হইতে আমি 
পরিত্রাণ পাইতাম । ইহাই অবতার-কথার প্রধান সার্থকতা । 

সাধারণ মানুষের নিকট অবতার কথা ও পুরাণের স্ধন্ঠান্য 
কথা আখ্যায়িক1 মাত্র । কিন্তু পুরাণ কেবলমাত্র নিশ্নাধিকারীর 
জন্য নহে, পুরাণ সকলের জন্য | ধাহাঁবা জীবন্ক্ত ও ব্রহ্গবিৎ 
তাহারাও পুরাণের লীলার আস্বাদন কবেন। কাজেই বুঝিতে 
হইবে ষে পৌরাণিক আখ্যায়িকার ভিতবে আরও গু তাৎপর্য 
আছে । প্রকৃতির মধো পুরুষের খেলা, ইহাই আমাকে দেখিতে 
ভইবে ও বুঝিতে ভইবে | যখনই যিনি অবতার আসিয়াছেন, 
আমি তাহা দেখিয়াছি । আমার 'গই চেতনার মধো সেই 
সমুদয় স্মৃতি রভিয়াছে । সনক,. সনন্দ, সনাতন, সনৎকুমার, 
নারদ, বরাহ, যজ্ঞ, নরনারায়ণ প্রভৃতি যখনই যিনি আসিয়াছেন, 
আমি সে সব দেখিয়াছি, কিন্ত সে সৰ কথা! আমার মনে নাই, 
সেই জন্তই আমি নিজেকে এত ছুর্বস বলিয়া, এত ক্ষুদ্র ও 
অসহায় বলিয়া! বিবেচন। করিতেছি । এই দ্ব্বলতার হশু হইন্ছে 
পরিত্রাণ পাইতে হইলে আত্মজ্ঞানের প্রয়োজন । অতীতেব 
সমগ্র স্মতি যা আমার মধো নিদ্রিত ও নিস্ষিয় অবস্থায় 
পড়িয়া রহিয়াছে, সেই স্মৃতি আমায় জাগাইতে হইবে। পুরাণ, 
সেই স্থৃতি জাগাইবার জন্ত অবতার-কথা কীর্তন করিয়াঁছেন। 
বাহিরে পুরাপের কথা শুনুন আর অন্তমুণী হইয়া বা অস্তদৃষ্টি 
সম্পন্ন হহইয়। তাহ? বুঝুন । 


তৃতীয় ভাগ। 


শ্রীমস্তাগৰতে অবতার-কথা যে ভাবে কীর্ভিত হইয়াছে, 
শ্রীরূপ গোস্বামী মহোদয়ের পদাঙ্কান্ুদরণ করিয়া আমর তাহার 
আলোচনা করিলাম । পুর্ষে দশাবতারতত্ব ডাধিনের মতানধারে 
যে ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহা যে কিছুই নহে, অন্ততঃপক্ষে 
পৌরাণিকী ব্রহ্ম বিগ্ভার আলোচনায় এ মত যে নিতাস্তই 
ক্ষতিকর, তাহা লকলেই বুঝিতে পারিয়াছেন। জয়দেবের 
গাত-গোবিন্দের দাকাকারগণের মধ্যে পুক্জারি গোস্বামী 
বাঙ্গাদী। বাঙ্গালা দেশের বেঞ্চৰগণ তাহার ব্যাখাই 
সাদরে গ্রহণ করেন। তিনি বলেন দশ অবতার দশটি রসের 
ঘণ মুর্তি । প্রাচীন কথার ব্যাখা! করার সমজ্স প্রথমে জানিতে 
হয় এই কথা এতদিন কি ভাবে ব্যাথ্যাত হইয়াছে । তাহ। ন! 
জানিয়া তাড়াতাড়ি যাহাহউক একটা ব্যাখ্যা করিলে জাতীক্গ 
সভ্যতার অপমান করা হয়। আধুনিক শিমণ আমাদিগকে 
এই প্রকারে পদে পদে আমাদের দেশের প্রাচীন ও পবিত্র 
জিনিনগুলিকে অবজ্ঞা ও অপমান করিতে শিখাইয়াছে | 
উককীলি হেতুবাদের থীরা অধ্যাত্মবিদ্ভার সমর্থন নিতান্তই 
বালকোচিত প্রয়ান। তবে হইতে পারে এই চেষ্টার দ্বার! 
একধুগে কিছু উপকার হইয়াছে । 

এ আলোচন। হইতে একটি কথ। বেশ বুঝিতে পারা যায়। 
.প আমাদের লজ্জার কথা, আমাদের চিত্তজয়ের কথ!। 
পাশ্চাত্য শিক্ষায় আমগ1 আমাদের মনই খারাইয়াছি। পাশ্চাত; 
বিদ্যার মূলা ও সার্থকতা আছেঃ এ বিদ্ধ! আমাদিগকে গ্রহণ 
করিতে হইবে, কিন্তু এই বিগ্তার একট] দারুণ মোহ আছে। 
আমরা এই বিদ্ভাকে একমাত্র বিদ্ভা মনে করির! তাহাঁকেই 
অন্ত যাবতীয় বিগ্ভার ও চিস্তা-প্রণাণার অন্রাস্ত মানদণ্ড বলিয়! 
বিবেচনা করি। এই মোহ হইতে ভগবান আমাদিগকে 


রক্ষ। করুন। 


৬৭ 


কাল-পরিচয়। 


মন্ষ্যলোক 

পিতৃলোক ও 

দেবলোকের 
সময়। 


মন্বম্তর-কথ?। 


হিন্দু-সম্ভান পঞ্জিকার পাতা খুলিলেই দেখিতে পাইবেন, 
এখন শ্বেতবরাহ কল্প চলিতেছে । নেই কল্পের ছয় মন্গু অতীত, 
এখন সপ্তম মন্ধু বা বৈবস্বত মন্তুর শাসন-কাল চলিতেছে । 
এই মন্থুর অধীনে সাতাইশটা মহাধগ অতীত এখন অষ্টাবিংশতি 
মহাযুগের অন্তর্গত কলিধুগ চলিতেছে । সেই কলিযুগের ৫৯০১ 
বত্সর অতীত । কোন কোন তীর্ঘস্তানে সঙ্কল্প করিয়া! ত্কোন 
ধন্মকার্যের অনুষ্ঠান করিতে হইলে সঙ্কল্র-বাঁকোই এই কাশ- 
পরিচয় উল্লেখ করিতে হয়। স্থতরাং এই কাল-পরিচয় অত্যন্ত 
আবগ্তক । 

প্রত্যেক পুরাণেই কালের বিবরণ দেখিতে পাওয়! যায়। 
শ্ীমভাগবতের তৃতীয় স্কঞ্ধ একাদশ অধ্যায়ে মৈত্রেয় খবি বিদ্ুরকে 
এই তত্ব বলিয়াছেন । আমরা মানুষ, আমাদের পঞ্চদশ অহে?- 
রাত্রে একপক্ষ, ঢই পক্ষে একমাস । আমাদের একমাস 
পিতৃলোকে এক অহোরাব্রি, আমাদের শুক্ুপক্গ তষ্হাদের দিব 
আর আমাদের বঝুপক্ষ তাহাদের রাত্রে । ছয়মাসে আমাদের 
এক অয়ন, দক্ষিণায়ণ ও উভভরায়ণ, এই ছুই অয়ণে এক বৎসর । 
আমাদের এক বছরে দেবতাদিগের এক অহোরাত্রি, আুতরাং 
আমাদের ৩৬০ বৎসরে দেবতাদিগের এক বৎসর | দেবতাদের 
হিসাবে কলিষুগের পরিমাণ ১০০* দৈব সন্বৎসর, এই কলিযুগের 
সন্ধ্যা ১০০ দৈব সম্গংসর, আর সঞ্চ্যাংশ ১০০ সম্বৎসর । অতএব 
কলিষুগের পরিমাণ (১০০০+4-১০০+১০৭ ) অর্থাৎ ১২০০ 
দৈব সন্ঘৎসর । আমাদের হিসাবে (১২০০ ৮৩৬০ ) অর্থাৎ 
৪ লক ০২ হাজার বৎসর । দ্বাপর ঘুগ ইহার দ্বিগুণ, ভ্রেত। 


তৃতীয় ভাগ। 


তিনগুণ, সতা চারিগুণ। এই চারিযুগে এক মহাবুগ হয়। 
এক হাজার মধাযুগে এককল্প, এই কক্স ব্রহ্মার একদিন। ব্রহ্গার 
একদিনে চতুদ্দশ নন্থু রাজত্ব করেন অতএব এক এক মনত 
কিঞ্চিদধিক একসপ্ততি চত্ুর্গ (০১২) কাল ভোগ করেন । 
এক এক কল্প, স্যষ্টির প্রকট অবস্থা, তাহার পর ব্রহ্গার রাত্রি, 
সে সময়ে দৈনন্দিন প্রলয় 2 ভূঃঃ ভব, স্বঃঃ এই ত্রিলোক সে 
সময়ে নাশ প্রাপ্ত হয় । এই প্রকারে ব্রঙ্মার দিন রাত্রি 
চলিতেছে, মাস, বৎসরও চলিতেছে । এই প্রকারের একশত 
বৎসর ব্রন্গার পরমারু। এই একশত বৎসর দুইভাগে বিভক্ত, 
পূর্ধ্পরাদ্ধ আর দ্বিতীয় বা অপর পরাদ্ধ। সম্প্রতি ব্রহ্ষার পর- 
মাযুধ প্রথম পরাদ্ধি হইয়! গিয়াছে অর্থাৎ ৫* বৎসর তাহার 
পরমাঘুব শেষ হইয়1 গিয়াছে । এখন ছিতীয় পরাদ্ের প্রথম দিন 
চলিতেছে । ইহার নাম শ্বেতবরাহ কল্প! কল্প বলিতে ব্রহ্গার 
একদিন বুঝায়, সুতরাং মাসের ব্রিশদিনে ত্রিশ কল্প! আমরা 
পুবাণে ত্রিশ কল্পেরষঈ নাম পা । ১৯। শেঁতবরাহ। ২। নীল 
লোহিত। ৩। বামদেব। ৪। গাথান্তর। ৫। রোরব। 
৬ প্যাণ। ৭ বুহৎ। ৮। কন্দর্প। ৪1 সব্য। ১*। 
ঈশান । ১১। ধ্যান। ১২। সারস্বত । ১৩। উদান। 
১৪। গরুড়ণ ১৫। কৌম্ম। এই পঞ্চদশ কল্পে ব্রহ্মার শুরু 
পক্ষ | ১৬। নারসিংহ 1 ১৭1 সমাধি । ১৮। আগ্েয়। 
১৯। বিষুজ। ২*। বংশ। ২১। সোমবংশ। ২২। 
ভাবন। ২৩। বৈকুগ্ঠ। ২৪1 আচ্চিষ। ২৫1 বলীকল্প। 
২৬। রথাস্তর | ২৭( বৈরাজ । ২৮। গৌরী । ২৯। 
মহেশ্বর । ৩*। পিতৃকল্প । এই পঞ্চদশে ক্ুষ্পক্ষ । 


প্রত্যেক কল্প চতুর্দশ মন্গ ভোগ করেন। চতুর্দশ মন্গুর নাম । 


১। ম্বায়স্তুবঃ ২। সম্বারোচিধ, ৩ । উত্তম, ৪! তামস, ৫। 
বৈবত, ৬। চাক্ষুষ, ৭। বৈবন্বত, ৮| শাবর্ণীয়। ৯। দক্ষ- 


কলগ। 


মনৃস্তর। 


শ৩ 


ব্বিলোক 
জয়ের উপায়। 


ভাগবত-ধন্ম 


সাবর্ণীয়, ১*। ব্রক্গ-সাঁবণীয়, ১১1 ধর্দ্সাবর্ণীয়। ১২। রুদ্র- 
সাবণীয়, ১৩। দেব সংবর্ণীয়। ১৪। ইন্ত্র-সাবণীয়। 

কল্পের অবসানে অর্থাৎ ব্রহ্মার একটি দিন অবসান হইলে 
শ্রীতগবানের শক্তিরূপ যে স্বর্ষণ দেব, তীহাঁর মুখ হইতে অগ্নি 
নির্গত হয় এবং ভূঃ, ভূবঃ ও স্বঃই এই ভিহলোক দগ্ধ হইয়! 
যায়। আমাদের সহিত এই ত্রিলোকেরই সম্পর্ক। আমরা 
ভূভ়ূবঃ ম্বঃং এই ত্রিলোকেই বিচরণ করি। জ্তরাং এই ব্রিলো- 
কের উদ্ভব, স্থিতি ও লয় আমাদের প্রথম আলোচ্য বিষয়। এই 
ভ্রিলোককে আম্নত্ত করিতে পারিলে, অথাৎ এই 'ত্রলোকের 
অভিজ্ুতণ-দবারা আমি যে অস্যট ব1 বীজরূপী সচ্চিদানপ্ৰ, আমার 
যেটুকু বিকাশ হওয়! আবশ্যক সেই বিকাশ হইয়া গেলে, এই 
ব্রিলোকের নাশে আমি বিন হইব নাঁ। ভৃগু প্রভৃতি মহযি- 
গণ দৈনন্দিন প্রলয়ের সময মহুলেণিক হইতে জনলোকে গমন 
করেন। 

এই ত্রিলোককে জানিয়৷ সম্পূর্ণরূপে আয়ন্ত করিতে হইবে । 
আমার প্রমার্থ সাধনের জনা ইহ! আবগ্তক। ভ্ই প্রকারে 
ইহ হইতে পারে । মন্বতস্তরের পর মন্বস্তর চলিতেছে ৷ স্থষ্টি- 
প্রবাহ চক্রাকার পথে ঘুরিতেছে। প্রথমে অবতরণ, _স্কুলতম 
ভুলোক পর্যযস্ত তাহার আগমন এবং জড়, উদ্ভিদ, মাৃন্ব, দেবতা, 
খষি প্রভৃতি স্ষ্টি (17155 ০5০00193171 01] 1;:7580895 
[091)1665181701) 10 0106 131057091 731879,) 0১6 09515 ০01 
015 5810005 1001290115 01 ৮6861919165, 21)1109815, 10010, 
৪০৭5, [২195. ) তাহার পর আরোহণ, আবার স্থুল 
হইতে হুন্মে ও ুক্মতমে প্রভ্যাবর্তন। আমি যে 
দিন মানুষ ভইয়াছি, সেই দ্রিন |নজকে চিনিয়াছি ও পাইয়াছি। 
কারণ ধাতু প্রস্তরা্দি কেবলমাত্র আছে, উদ্ভিদ আছে ও অনুভব 
করে, পণ্ড আছে, অন্গৃতব করে ও জানে; মানুষ আছে, 
অন্ছভব করে, জানে এবং জানে যে মে আছে, অনুভব করে ও 


তৃতীক্প ভাগ । 


জানে। এই যে চতুর্থ লক্ষণ ইঙ্তাই মানবের মানবত্ব, ইহাই 
তাঁভাঁর গৌরব । ইহারই নাম আত্মজ্জান 9০17-00719010050859 
ইচ্ভাই তুরীয়. চৈতন্য । ইহাকে আশ্রয় করিয়া অবিকশিত 
বীজরূপে বিশ্বজ্ঞান ও ব্রহ্বজ্ঞান রহিয়াছে । শ্রীভগবানের 
স্বরূপের প্রতিবিশ্বপাত এই স্থানেই হইয়াছে । আমরা কত 
সুদূর অতীতের কথা আলোচন1 করিব, আজ সপ্তম বা বৈবন্বত 
মন্ব্তরের কথা অষ্টাবিংশতি কলিযুগের অতি ক্র দরিদ্র ও 
রুগ্ন একটি মানুষ প্রতিষ্বিন অনশন-সম্ভাবনায় ভীত, সে স্বায়ন্ভুৰ 
মন্বস্তরের কথ। আলোচন। করিবে । সেকত দিনের কথা। 
সে যে একশত পঁচাশি কোটি বৎসরেরও অধিক ' কি 
প্রকারে আমি এই আলোচনায় পাহসী হইয়াছি। পুরাতন 
গ্রন্থে এ সম্বন্ধে বাহ] লেখা আছে, ন বুঝিয়! কেবলমাত্র তাহার 
পুনরাবৃত্তি করিবার জন্যই কি এই কার্ধ্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি? 
ষর্দি কেহ এরূপ মনে করেন তাঁভ! ভঈলে এই"দরিদ্রের প্রতি 
তাঁহার অবিচার কর! হইবে । তাহা হইলে, প্রকৃত কথা 
কি? প্রকৃত কথা এই যে আমাকে ক্ষুদ্র দরিদ্র ও রুগ্ন 
দেখিতেছেন, ইহ! আমার নিতা ভাব নভে, ইহ! আমার 
উপাির ধর্দ। আমার দুঃখ এই 'ষয আমি আমার উপাধির 
ধর্মকে আম্তুর পরম (0100910, 90701 ) এমন কি আমার 
স্বরাপ € 5$67)06 ) বলিয়। মনে করি। ধর্ম সাধন! করি 
কেন? এই ছুঃংখ হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্ত। প্রকৃত 
প্রস্তাবে সমগ্র অতীত ও সমগ্র ভবিষ্যৎ আমার ভিতরে 
রহিয়াছে, আমি তাহা ফুটাইয়! ভুলিতে পারিতেছি না। তাহ। 
হইলে স্বায়ভুব মনত যখন আপিয়াছিলেন, তখন আমিও তো 
ছিলাম, সেই স্থায়স্তুব মন্থু আজও রহিয়াছেন আমার ভিতরে 
রহিয়াছেন, পৌরাণিক আমাকে সঙ্কেত মাত্র (998859007 ) 
দিবেন । সেই সঙ্কেত শ্রবণ করিয়া আমাকে ধ্যান ধারণার পথ 
আশ্রয় করিতে হইবে । তাহা হইলে ক্রমে ক্রমে সেই সব 


৭১ 


পক 


কর্মের ব1 
ধন্দ সাধনের 
গ্য়োজন । 


ভাগবত-ধর্ম্ম 


পুরাতন কথা, যাহ! আমি ভূলিয়! গিয়াছি, তাহা আমার মনে 
পড়িয] যাইবে । কেবল অতীত নচ্চে, বিশাল ভবিষ্াৎও দেখিতে 
পাইব । মহাকালের সহিত সাক্ষাৎ হইবে, সেই মভাকালের 
বুকে ভ্রিগুণময়ী প্রকৃতির অদীম বৈচিত্রাময়ী খল! বুঝিতে 
পারিব, তখন প্রকৃতি-পুরুষ বিবেকজ্ঞান হইতে কৈবল্য বলুন, 
মোক্ষ বলুন, পরাভক্তি বলুন তাহ। আমি উপাভাগ করিব। 
পুরাণের মনস্তর-কথার ইহাই প্রয়োজন । 

পুর্বে বলা হইল সষ্টিপ্রবাহ চক্রাকার পথে যুগ মহাধুগ 
ও মন্বত্তরের মধ্য দিয়! কত দ্বীপে, কত গ্রহে লীলাতরঙ্গে নাচিয়া 
নাচিয়া ভ্রাম্যমান । একবার সুক্ম হইতে স্থলে অবতারণ 
করিয়াছে আবার স্ুল হইতে হুক্ষে আরোহণ করিৰে। মান্তব- 
স্ক্টিতে আসিয়! এই আরোহণ-পদ্ধতি বেশ সুস্পষ্ট আকার 
ধারণ করে । এখন আমার সন্মথে প্রশ্ন এই, আমি নিশ্চেষ্টভাৰে 
আোতে ভাপিয়া সকলের সাথে চলিব, এবং যখন হয় তখন 
গন্তব্য স্থানে পৌছিব, অথব1 চেষ্টা করিয়া ঘাধনা করিয়া শুই, 
গতি বাড়াইবার চেষ্টা করিব। (ৌক1। আোতে ছাড়িয়া দিয়া" 
নিদ্রার আয়োজন করিব, অথব1 অনুকুল পবন পাইলে পাইল 
তুললয়! ড় বাহির! গুণ টানিয়া, অবশ্ত োতেরও সাহাযা 
লইয়া অগ্রসর হইব? ইহাই এখন গশ্র। আমি নিশ্চেষট 
থাকিতে পারি না, অতএব এই অগ্রসর হওয়া! যাহাতে শী 
শীঘ্র হয় বিধিপুর্ববক আমি তাহাই করিব? ইহারই নাম কর্ম, 
ইহারই নাম ধর্শসীধনা। পুরাণ-শ্রবরণ এই জন্ত। আমার 
জান] কথা, দেখ! জিনিস, আর আমার ভিতর লুকাইয়া আছে 
যাহ? কিছু, সব আমি ভুলিয়। বসিয়া! আছি, তাই আমার দুঃখ 
কষ্ট) পদে পদ্দে পরাজয়। পৌরাণিক আমায় এই সব কথ! 
শুনাইবেন। শুনিৰ বাহিরে, কিন্তু বুঝিব ভিতরে, তাহ! 
হইলেই আমার এই অজ্ঞানতার কাবাছ্র্গের প্রাচীর ভূমিসাৎ 
হইবে । | 


তৃতীয় ভাগ। 


স্যট্টিতত্ব ও মনস্তর কথা আলোচনার প্রারন্তে অমাদিগকে 
চিন্তা করিয়। দেখিতে হইবে সৃষ্টি এখন যে অবস্থায় রহিয়ছে 
ইহা! চিরদিন সে অবস্থায় ছিল না। সর্বদাই পরিবর্তন 
হইতেছে, বহু বহু পরিবর্তনের মধ্য দিয়! সপ্তম মন্গুর শাসনকালে 
ইহা! বর্তমান অবস্থায় আসিয়াছে ঃ£ এখনও প্রতিনিয়ত 
পরিবর্তন চক্তেছে 7 এই পরিবর্তনের সোপানগুলির সাহায্যে 
আমাদিগকে বিশ্বতত্ব ও আত্মতত্ব আলোচন। করিতে হইবে। 


স্ষ্টির প্রথম অংশের নাম সর্গ ব। তত্ব স্ষ্টি, তাহার পর 
বিনর্গ ৰা ব্রহ্মা হইতে চরাচর স্যষ্টি। বিসর্গের প্রথমাংশ 
মানস-স্থষ্টি তাহার পর স্থায়স্তৃব মন্থুর আবির্ভাব । বারভুব 
মন্থুর সময় হইতে ই মিথুন-্থ্টি আরম্ভ হইল । 


বিশ্বের অবস্থা যে নানারূপ পরিবর্তনের মধ্য দির়। অগ্রসর 
হইয়াছে, আমরা দ্তুতাহ! মার্কগেয় পুরাণের মন্স্তর ও যুগ 
বর্ণনার মধ্যেই স্থুম্প্টরূপে দেখিতে পাই । বর্তমান সামাজিক 
্রীবনও যে ক্রশঃ গড়িয়। উঠয়াছে, তাহাও সেই বর্ণনায় 
'প্লেখিতে পাওয়া যায়। পুরাণের মন্বন্তর বর্ণন। পড়িলে মনে 
হয় যে বর্তমান মন্বপ্তরের প্রারস্তে মানুষের দেহ এখনকার স্তাক় 
কঠিন উপাদানে গঠি ' হয় নাই, দেহ তখন অতিশয় সুক্ষ 
উপাদানে গঠিত ছিল 1! ৮85 610)০758] ) প্রারন্তে লিঙ্গভেদ 
ছিল ন! (৬৪5 56%1055 )। তাহার পর দেহ ক্রমশঃ 
অপেক্ষা্তত ঘন ব! দৃঢ় হইল, মানব তখন উভস্গলিঙ্গ 
(81 55891 ), তাহার পর অঞ্ঞও ঘন হইলে লিঙ্গভেদ 
হইল । ভবিষ্যত এহ মানব ক্রমে প্রযে আবার পুর্ববাবস্থা 
প্রাপ্ত হইবে, আবার উভয়লিঙ্গ ও পরে লিগ্গতিধহীন 
হইবে । | 

৫ ্ 
মার্কগেয় পুরাণে এই সমুদ্র অবস্থার নিষ্নন্ধপ বর্ণন। বেখিতে 


শাওয়। যায়। 


পি 


শ৩ 


বিশ্বের 
ক্রমবিকাশ। 


প্রথমে পুর 

হইতে স্থল 
বা 

অবরোহণ। 


চি 


ভাগবতস্ধর্শম 


ন মূলা ফলপুষ্পাণি নার্তঁবা বৎসরাণি চ। 
সব্বকাঁলসুখঃ কালো নাত্যর্থ ঘণ্ধমশীতত। ॥ 
কালেন গচ্ছতা তেষাং পিত্রা সিদ্ধিরজায়ত । 
ততশ্চ তেষাং পুর্বাহ্ন চ বিতৃপ্ততা ॥ 
পুনস্তথেচ্ছতাং তৃপ্তিরনায়ীসেন স'ইভবৎ । 
ইচ্ছতাঞ্চ তথায়ীসো মনসঃ সমজায়ত। 

অপাং সৌক্ষ্লাৎ ততস্তাসাং সিদ্ধিনণনা রসোল্লসা । 
সমজায়ত চৈবান্া সব্বকাঁম প্রদায়িনী। 

অস স্কাধ্যৈঃ শরীরৈশ্চ প্রজাস্তাঃ স্থিরযৌবনা ॥ 
য সাং বিন তু স্কন্পং জায়ন্তে শিখনাঃ প্রজাঃ। 
সমং জন্ম চ রূপঞ্চ ভিয়স্তে চৈন তাঃ সমম্‌ ॥ 
অনিচ্ছাদ্বেষসংযুক্ত। বর্তস্তে ভু পরম্পরম্‌। 
তুল্যরূপায়ুষঃ সর্ব অধনোত্তমতাঁং বিনা । 
দত্বারি তু সহত্র'ণি বর্ধাণাং ম+নুষাণি তু। 
আযুঃপ্রমাণং জীবস্তি ন চ র্েশাদিপত্তয়ঃ ॥ 


তখন মুল, ফল. ফুল, খত, বৎসর গ্রভূতি কিছুই 
ছিল ন। সকল সময়েই ম্রুখের সময় ছিল, বেশী গরম বা 
থেশী শীত ছিল না। কিছুদিন পরে তাহাদের নান'রূপ আশ্চর্য্য 
মাশ্চধ্য সিদ্ধি লাভ ₹হল পুর্বাহ্ছে বা মধ্যাহ্কে তাহাদের তৃপ্রি 
ন। ভইলে, ইচ্ছাঁমাত্রেই তাহা"দত অনায়াসে তৃপ্তি ও মনের 
নথ উ“স্থিত হইত। উল খুব সুদ্ম ছিলঃ রপোল্লাসব্তী 
সিদ্ধি উপস্থিত হইস্প! তাঁতাদের ফা-তীয় অভিলাষ পূর্ণ করিত। 
দেহের ধৌন্দধ্য-বিধানের জন্য সাতাঁদেব কোনরূপ সংস্কার করিতে 
হইত ন1 তাভাঁর! স্থিরযৌবন ছিল । স্বল্প বাতি'রকে তাহাদের 
মিথুনপ্রজ! উৎপন্ন হইত। «ই মিথুন একসঙ্গে জল্মাইত, 
দেখিতে ঠিক একরূপ হইত এবং «কসঙ্গে মরিয়া যাইত। 


তৃতীয় ভাগ । 


তাহাদের পরস্পরের প্রতি অভিগাষ বা ব্বেষ ছিল না, সকলেই 
সযানভাবে দিনযাপন করিত .কগগ উত্তম বা অধম “ছল 
না, সকলেরই অ'ঘু ও রূপ সমান ছিল । হহাদেের মনুষ্- 
প্রমাণ চাবি হাজার বত্মর পরমাদু ছিল “ৰং অরেশে 
'প্রাণত্যাগ করিত । 

বর্তমান সময়ে মানবজাতিব সগ্বন্ধে অনেকেই মালোচন। 
কার:তহেন,। এবং হা আবাওনা করবার 9 বাশের শয়োজন 
আছে। ঘই আলোচনযর় কেন্ল স্কুল বাাপারের (155 
[1916118] (09731019705 ) আলোচন।ী করিলেই হইবে নখ, 
স্কুল ব্যাপাবের আলোচনা করিতে ঠইবে, কিন্তু সঙ্গে ভাঙ্গে 
মানবের ' প্রাণশক্তি, ইচ্ছাশক্তি প্রভৃতির ৪ আলোচনা করা 
দৃবধকার ভ'বষ্যুৎ নির্ধারণ করিতে গলে অতাত নম্বন্গে 
স্ষম্পট জ্ঞান থাকা ষ্প্রয়েজন। সুতবাং পুরাণে এই অতীত 
সন্বপ্ধে যাহা বলা হহইপ্ছে, তার আলোচনা করিলে আমর! 
লাভবান্‌ সুইব। হছাই প্রাচীন ভারতের জ্ঞান, পুরাণ সমুহের 
মধা দিয় আংশিকরূসে আমাদের নিকট আপিয়'ছে, আমরা 
প্রকত আধকারী ইক অন্বেষণ করলে ইহার অন্যান 'অংশও 
অক্জন করিতে পারিব। 

পূর্বে মার্কগেয় পুবাণ হইতে যে অংশ উদ্ধত করিলাম, 
তাহা হইতে মামরা কি পাই? প্রথমতঃ দেখিতে পাই যে, 
এখন যে ঠবচিত্রা রহিয়াছে, তখন তা ছিল না; দ্বিতীয়তঃ 
বাছিরের বা চারিদিকের জড় প্রতিকজণ (104661791 505108- 
0700) এখন খেরূপ দৃঢ় ও প্রবল হইয়াছে, তখন তাহা 
ছিল ন।। মানবের ইচ্ছাশক্তি 111) খুব সহজে কাজ করিতে 
পারিত, কাজেই জীবন-সংগ্রাম (179851৩ 6০৮ 550)০9) এত 
তীব্র ছিল না। ফলমূল ছিল না, সুতরাং মানুষের দেহ 
রক্ষা! কি প্রকারে হইত? ইহাব উত্তরে বলিলেন -“জলের 
কুক্ষাংশের দ্বারা বপোল্লাম সিদ্ধি হইত” স্বর্থাৎ দছের 


৭৫ 


এল, 


ভাগব্ত-ধশ্ম 


দ্বারা খুব হুক্্পদার্থ শোষণ করিয়া (হের ওক্া বা পুষ্টি 
হইত । (35 21350118107, ০£ 90005  581105181)065 £, ৫. 
05805055 0 %/1181 5/6 1050 136185195 ০8]] €13675 ০81981915 
০? 18106 10016০5 905০650 1১9 10767121 61০7.) 

এখন আমাদের শরীর যেরূপ তখন শরীর য এক্প 
ছিল না, তাহা! সহজেই বুঝিতে পারা যাইতেছে । এখন 
দেছে যেমন অসংখা গ্রকারের যন্ত্র হইয়াছে, তখন তাহাও হয় 
নাই । সঙ্বল্প ব্যতিরেকে মিথুনের জন্ম পিত। মাতার ধেহ 
ভইতেই হইত । (০০2৪নু 9৮। £01]. 10১৩ 1990165 ০ 11১57 
705167715, ) 

মার্কগেয় পুরাণ বলিতেছেন, তাহার পর ক্রমে ক্রমে 


. ঝাগের উদয় হইল। তাহার ফলে, মাসে মাসে খতু 


ও তজ্জন্ত পুনঃ পুনঃ গরোৎপত্তি হইতে লাগিল । 
তখন ফলের মধ্যে মধু পাওয়া যাইত, সেই বলকর 
মধুপান করিয়া প্রজাগণ প্রাণ ধারণ করিত । তাহার পর 
মানুষের লোভের উৎপত্তি হইল, এবং মানুষ লোভের প্রেরণায় 
অন্কে বঞ্চনা করিয়৷ একমাএ নিজেট গর সব বুক্ষের অধিকারী 
হইতে চেষ্টা করিলঃ তাহার ফলে এ সব বৃক্ষও নষ্ট হুইয়া গেল। 
অতঃপর শীত, উষ্ণ, ক্ষুধা প্রভৃতি ছন্দ সকল উৎপন্ন হইল। 
ক্রমশঃ মানুষ গৃহাদি নির্মাণ করিল । মার্কণেয় পুরাণের মতে 
এই সমুদয় হওয়ার পর ব্রহ্মা, ভৃগু প্রভৃতি নয়জন মানসপুক্র 
সৃষ্টি করিলেন। তাহার পরের রুদ্রকে সৃষ্টি করিলেন, তাহার 
পর স্বয়ন্ত্ুব মন্ু। 

আমরা বর্তমান প্রবন্ধে স্থষ্টি-তত্ব বিস্বৃতরূপে বর্ণনা না 
করির] মন্বস্তর-কথ। আরম্ত করিতেছি । সৃষ্টির একক্তরে বিশ্বশ্রটা 
ব্রহ্মার মনে হইল আমি সর্ধত্র ব্যাপ্ত হইয়া! রহিয়াছি, অথচ 
আমার প্রজ1 নিত্য বৃদ্ধিশীল হইতেছে না, ইহ. বড়ই দুঃখের 
ও আশ্চর্যের রিষয়। ব্রঙ্গার মনে হুইল দৈবই ইহার কারণ, 


তৃতীয় ভাগ; 


তখন তান যেঞ্প প্রজা বৃদ্ধির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন 


সেইরূপ দৈবের প্রতিও দৃষ্টি রাখিলেন। 


ঝষীণাং ভূরিবীধ্যাণামপি সর্গমবিস্তৃতঃ 
জ্ঞাত্বা তদ্বৃদ্ধয়ে ভূয়শ্চিন্তয়ামাস কৌরব। 
অহো! অদ্ভুতমেতন্মে ব্যাপৃতস্তাপি নিত্যদ]। 
নহোধস্তে প্রজা নূনং দৈবমহ বিঘাতকঃ ॥ 
এবং বুক্তবুতস্তস্ত দৈবন্াবেক্ষতন্তদ]। 

কস্য বূপমভ়ূদ্দেধ। খৎ কায়ম্চক্ষতে ॥ 


ইঞছার পুব্রে বঙ্গা মহাবার্ধযশালী পধিগণকে অর্থাৎ সরীচি, 
অত্রি, অঙ্জিরা, পুণন্ত/, পুলহ, ক্রু ভূপ্ত। বশিষ্ঠ, গণ ও নারদ 
এষ্ট দশজনকে কষ্টি করিয়াছেন । কিন্ত দেখিলেন যে তাহাদের 
দ্বারাও কষ্টি বিশতষ্ইতেছে না। তখন তিনি চিন্তিত হইলেন 
এবং শ্ঙ্টি কি প্রকারে বিশ্তুত হয় তাগা চিন্তা করিতে 
লাগিলেকউ। তাহার মনে হইল যে দৈব প্রতিকুল। এতদিন 
তিনি স্ষ্টির কথাই ভাবিয়াছেন, দেবের কথা ভাবেন নাহ । 
এখন তিনি যেমন কষ্টির কথ! ভাবিতে লাগিলেন, তেমনি 
দ্বৈবের কথাও ভাবিতে লাগিলেন। এ্রঞ্প ভাবিতে ভাবিতে 
ব্রহ্মার প্র মুর্তি আপন হইতে অতাশ্চ্ঘ/যরূপে ছুইভাগে বিভক্ত 
হইল, এই কারণে তাহার মু্তিকে লোকে কাঁয় বলে। এই ছুই 
অংশে তিনি মিথুন অর্থাৎ শ্রী পুরুষ হইলেন। স্থায়স্তুব “নথ 
তাহার স্ত্রী শতরূপার ইহাই উৎপত্ভিষ্থা । যাহ! হউক বিষয়টি 
আমাদিগকে অন্তমুখী হই?া আত্মতত্বের সাঁগায্যে বুঝিয়1! লহতে 
হইবে। 
» চতুর্দশ মন্ুর শাপনাধানে, এক সহজ মহাযুগে এই বিশ্বে 
যাহা কিছু হইবে সমন্তই আদিতে ব্রহ্মার ভিতরে বীজরূপে 
রহিয়াছে । পাপ পুণ্য, লোভ হিংদা, আবার তপন্তা বন্ষচষা 
সমস্তই সেখানে অব্যক্তরূপে বিরাজিত। প্রলয় *-মৃতু।, আবার 


৫. 


৭. 


মিথন-সৃষ্টি 


৭৮ 


ভাগবত-ধন্ধ 


স্থষ্টি ও গঠনের যাহা কিছু শক্তি ও উপাদান সমস্তই সেখানে 
আছে। ব্রক্ধাকে নিঞ্জের ভিতরে অব্যক্ত অবস্থায় বিরাজিত 
এই বিশ্বকে ব্যক্ত করিতে হইবে, ইহাই ব্রহ্মার দৈনন্দিন সাধনা, 
ইহাই ব্রহ্মার প্রতিদিনের তপস্তা। দ্বিনের কাঁধ্য শেষ করিয়। 
ব্রন্মা নিদ্রিত হইবেন, আবার জাগিক্সা। উঠিয়। দৈনিক কাধ্যে 
লিপ্ত হইবেন! এই প্রকাবে আপনাকে ব.ক্ত বা পরিশ্ফুট 
করিয়। ব্রন্গা নিজেকে সফল করিতেছেন ' হহাই ব্রন্জার 
আত্মলাভ (9611 [58115511019 01 13781)1)8, ) মানবের আত্ম 
জ্ঞান লাভের ব। আত্মদর্শনের একটা ক্রম আছে, সেই ক্রম 
যাহারা জানেন. .পীরাণিক স্ষষ্টিতত্ব তাহারাই সম্পূর্ণরূপে 
হৃদয়দম করিতে পারিবেন । 

জীবনের পূর্ণত1 সাধনে আমাদিগকে কত দ্বশ্ব ও বিপর্যয়ের 
মধ্য দরিয়া অগ্রসর ইতে হয়। ভিতরকে বাহিরে ব্যক্ত 
করিতে গিয়া! কত বৈপরীত্য ও দ্বন্দের মধ্যে আমাদিগকে 
কত ক্লেশ ও বিপত্তি সহা করিতে হর! এই সমুদয় রেশ ও 
বিপত্তির মধ্যে তপদযার পাহাযো আমর1 সামঞ্জস। অন্বেষণ 
করিতেছি । ্বায়স্ূব মনুর স্যগ্টি একট] সামঞীন্যের € 1-15177075 ) 
অবস্থ।। ব্রহ্মার স্যহ্ির প্রথমেই পঞ্চপর্বব অবিষ্ভার স্যষ্টি। 


শ্রীমপ্তাগবত বলিতেছেন __ 


সসজ্জাগ্রেহন্কতামিঅমথতামিঅ্মাদিকৃৎ। 
মহামোহঞ্চ মোহঞ্চ তমশ্চাজ্ঞা নবৃত্তয়ঃ ॥ 


প্রারস্তে তমঃ, মোহ, মহামোহ। তামিআ, অগ্ধতামিস্র--এই 
অজ্ঞান বৃত্তি সকল স্থষ্টি করিলেন। শ্রীধর স্বামী হহাদের 
নিম্নরূপ ব্যাখ্]া করিয়াছেন! পতমে। নাম স্বরূপাপ্রকাশঃ 
মোহে। দেহাগ্হং বুদ্ধিঃ মহামোহে। ভোগেচ্ছ। তামিজ্রঃ 
তৎ্প্রতিঘাতে ক্রোধঃ। অঞ্গতামিত্রঃ তন্নাশেহহমেব মুতোইম্দীতি 
বুদ্ধি; ।” স্বরূপ্রে অপ্রকাশের নাম তমঃ, দেহাদিতে অহ 


তৃতীয় ভাগ। 


বুদ্ধি মোহ, ভোক্তব৷ বিষয়ে 'আমার+ এই যেজ্ঞান, তাহার নাম 
মহামোহ, ভোগের ইচ্ছা বাধা প্রাপ্ত হইলে যে ক্রোধ হয়, তাহার 
নাম তা নশ্র ভোগের বস্ত নষ্ট হইলে আমি নষ্ট হুইলাম এইরূপ 
বুদ্ধির নাম অন্ধ-তামিস্র। 


শ্রাবিষুণপুরাণে আছে-_ 


তমোইবিবেকো মোহঃ স্তাদন্তঃকরণবিভ্রমঃ। 
মহামোহস্ত বিজ্ঞেয়ো গ্রাম্যভোগস্ুখৈষণা | 
মরণং হান্ধতামিত্রং তামিস্ত্রঃ ক্রোধ উচ্যতে। 
অবিগ্ঠা পঞ্চপবৈর্বষ! প্রাছৃভূতা। মহাত্মনই || 
১ 


পাতজল যোগশাজ্সে অবিচ্যা, অন্মিতা, বাগ, দ্বেম ও 
অভিনিবেশ, এই পঞ্চ ক্লেশ বলিয়া ইহাদের বর্ণনা কর! 
হইয়াছে । প্রকৃত গ্রস্তাবে অবিদ্তার এই পঞ্চপর্ত, অবিছ্ারই 
আবরণ ও বিক্ষেপ নামক ছুই ধর্ষ্ের ক্রিয়ামাত্র--শ্রীল বিশ্বনাথ 
চক্রবসীঃমহোপয় তাহার টীকায় এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন । 


এই শ্যষ্টিকে পাপীয়পী দেখিয়। ব্রহ্মার আনন্দ হইল না৷ 
তখন তিনি সনক, সনন্দ. সনাতন ও পনৎকুমার এই চারিলন 
মুনির স্যপ্টি করিপেন, অবশ্য এই চত্ুঃসন মুনির জন্ম 
প্ররতিকল্পে হয় না, কিন্তু এই পাদ্মকল্পে হইয়াছে | আমাদের 
আলোচা, সৃষ্টির প্রথম স্তরের ঘটনাবলী কেমন এক চরম সীম! 
হইতে অপর চরম সীমায় যাইতেছে (11070) 075 6305056 10 
88:00১67) একটা সামগ্রম্ত পাইতেছে না। শ্রীল বিশ্বনাথ 
চক্রবর্তী মহোদর তাহার টীকাতেও ইহ ধরিয়াছেন। প্রথম 
অবিদ্ধা, ঠিক তাহার পরেই বিদ্যা । *অবিদ্যায়। নিবস্তিক! 
বিছৈবেতি জ্ঞাপম্তুং বিছ্যাবৃত্তয়োহপি তন্মাদদেব সনকাদিরূপেণ 
আবিরভূবুঃ অবিদ্ভার 'নিবর্তিক! বিদ্যা, ইহাই জানাইবার জন্ম 
বিগ্যার বৃত্বিসমূহ দনকাদিরূপে আবিভূ ত হইল» _ 


৮০ 


স্বায়ভুব 
হন্ুম্তর । 


ভাগবত-ধন্ম 


চতুঃলন সুনিকে ব্রন্দা স্তি করিতে বলিলেন, তাহাদের 
তাহাতে প্রবৃত্তি ভইল না, ফলে ব্রক্গার দুর্বিষহ ক্রোধের 
উদয় ₹উল। ব্রদ্দ। (ক্রাধ প্রকাশ না করিয়া মনোমধো সম্বরণ 
করিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু এ ক্রোধ তাহার ভ্রন্বয়ের 
মণস্থল হইতে বাহির হইয়া নীললোহিত কুমাৰ আকারে 
প্রাদুভূতি হইল। ইনি রদ্র, সুতরাং আবার এক চরম সীম! 
উপস্থিত। তাহার পর ভূগু প্রভৃতি দশজন মহধি। 


যাহ! ৯উক শ্বায়ভূব ও শতরূপার হৃষ্টির পর বিশ্ববঃবস্তা 
অনেকটা সামঞ্জহ্ের অবগ্থায় আগিল। অবগত 'আবার বৈধম্য 
হইবে, তাহা! আমরা ক্রমশঃ দেখিতে পাইব। পৌরাণিক 
শ্যটিতত্ অন্তমুখা ১ইয় বুঝিতে হবে । 17702) 059 5199080% 
0115 ০0100195. প্রথমে ভাব, তাহার পর ভব। 


্বায়স্তুব মন্বস্তবেব প্রথম ঘটন! বরাহঠদব কর্তৃক জলমগ্! 
ধরার উদ্ধার। তাহ] হইলে বুঝিতে ₹ইবে যে, এই স্কুল 
পধবিত্রীদেথী, যাহার পৃষ্ঠে আমরা নিরাপদে বান করিতেছি, 
এই ধরিত্রীও তখন ছিলেন ন1 | ধরা জলমগ্ন ছিলেন, কিন্তু 
এেই জল আমাদের পার্থিব জল নহে; গর্ভোদ্বক । 


ত্বায়স্ুব মন্ধুর পূর্বে ব্রহ্মা যাহ! কিছু স্থষ্টি করিয়াছিলেন, 
তাহারা কেহই ব্রহ্মার বাধা হয় নাই স্থায়স্তুব মনু ব্রঙ্গ'র 
বাধ্য ভইলেন ও জিজ্ঞাসা করিলেন *'আমার গ্রাতি আপনার 
কি আদেশ বলুন।” ব্রহ্মা, আদেশ করিলেন “তুমি তোমার 
একট পত্তীতে আত্মতুল। শুণব'ন্‌ পুরকল্ঠা উৎপাদন করিয়! 
ধন্মান্চনারে পৃথিবী পালন কর এবং যক্দের দ্বার যজ্ঞরপুরুষের 
আরাধন! কর। উত্তমরূপে প্রজাপালন করিলে তদ্দারাই আমার 
সেবা করা হইবে এবং ভগবান্‌ হ্ৃধীকেশ তোমার উপর 'প্রস্ন 
হইবেন। ভগবান ভরি সকলের আত্মন্বন্বপ, স্ৃতরাং তাহার 
তুষ্টিই একমাত্র অধীর 


তৃতীয় ভাগ । 


ব্রহ্মার আদেশ বথাধথ পালন করিতে সম্মত হইয়া! মন্ধু 
ব্রহ্মাকে বলিলেন, “আপনি আমার জন্ত বাসস্থান নির্দেশ 
করিয়া দ্িন।”, 


ধরণীকে জলমপগ্ন দেখিয়া ব্রহ্গা চিন্তাকুল হইলেন। পূর্ব 
তিনি একবার জলরাশি পাঁন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার 
পরেই আবার জলরাশি আসিয়! উপস্থিত হুইয়াছে। চিস্তাকুল 
ব্রহ্মা ভগবান্‌কে স্মরণ করিতে লাগিলেন । এই অবস্থায় ব্রন্মার 
নাসিকা-রন্ধু, হইতে একটী হুক্ম বরাহ নির্গত হুইল, তাহার 
পরিমাণ অক্নুষ্ঠমাত্র | 


এই বরাহুদেব অচিরে বৃহদাকাঁর ধারণ করিলেন ঠাবং 
জলমধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং অনায়াসে আপনার দত্ত 
দ্বার। ধরণীকে ধারণ করিয়। ক্ষণমধ্যে রসাতল হইতে উখিত 
হইলেন। রর 


শ্রীমভাঁগবতের তৃতীয় স্কন্ধে বরা'হদেবের লীলা প্রসঙ্গে স্বায়সভুব 
মন্বস্তরেই হ্হিরণ্যাক্ষবধের কথ বর্ণিত হইয়াছে । এবিষয়ে 
বৈষ্ণবাচাধ্যগণের সিদ্ধান্ত এই বে ব্রাঙ্গকল্পে বরাহদেবের 
ছুইবার আবির্ভাব হয়। প্রথম শ্বয়স্ুব মন্বস্তরে ব্রঙ্গার নাসাঁরন 
হইতে বাহির হুইয়। রসাতল হুইতে পৃথিবীকে উদ্ধার করেন। 
আর দ্বিতীয় বার চাক্ষুষ মন্বস্তরে_ সবল হইতে তাহার আবির্ভাব 
হয়। স্বায়ভূব মন্বত্তরে যে সময় বরাচদেবের আবির্ভাব হয় 
সে সময়ে স্বায়ভভৃব মন্থুর পুত্রকন্তা হয় নাই। স্তরাং 
তখন প্রচেতাই বা কোথায়, আর ঈপ্রচেতার পুত্র দক্ষই 
ব। কোথায়, দ্বিতিই বা কোথায়, আর দিতির পুক্রই বা 
কোথায় ? সুতরাং সে সময়ে চিরপ্যাক্ষবধ কি প্রকারে হইতে 
পায়ে? স্তরাং মৈত্রের় খষি বিদুরকে বরাহদদেবের কথ! 
বলিবার সময় শ্বায়ভুব মন্বত্তর ও চাক্ষুষ মন্বস্তর এই ছুই মন্বস্তরের 
বরাহুলীল। এক সঙ্গে বলিয়াছেন । 


২ 


৮১ 


বরাহু 
অবভার। 


৮ 


মন্বস্তরের অর্থ । 


শিষ্টাচার । 


ভাগবত-ধন্ম 


মনু, ইন্দ্রাদি দেবতা, সপ্তর্ষি প্রভৃতি এক মন্বস্তর-স্থায়ী ৷ 
মন্বত্তরের শেষে ইন্জ্রাদদির পতন হয়। মানুষ সাধনা করিয়া 
এই সমুদয় প্র প্রীপ্ত হইতে পারে। একজন মানুষ যদি 
এখন হইতে কঠোর সাধনা করিতে আরম্ভ করেন, তাহ। হইলে 
কোন দূর ভবিষ্যৎ মন্বস্তরে তিনি ইন্দ্র, মন্তু বা মন্বস্তরের সপ্ত- 
খবির একজন হইতে পারেন । এই ষে মনুষাজীবন ইহার উন্নতি- 
পথ অনন্ত প্রসারী। স্বারোচিষ মন্বস্তরে জুরথরাজ। কঠোর 
তপন্তা করিয়া মহামায়াকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলের। এই মন্বস্থর 
শেষ হইলে যে মন্বস্তর হইবে তাহাতে তিনি মনু হইবেন। 
যুগের পর যুগ যাইতেছে, মহবস্তরের পর মন্বত্তর যাইতেছে, কিন্ত 
ধর্মের ব্যবস্থা মনু ও সপ্তধি যথাযথ বজায় রাখিতেছেন এবং 
স্ষ্টির পাঁরম্পর্য্য তাহাদের দ্বার! রক্ষিত হইতেছে । এই পাঁরম্পর্ধ্য 
বাহারা রক্ষা করেন, পূর্ব পুর্বব মন্বস্তরের স্মতি ধাহাদের মধ্যে 
আছে এবং সেই স্মৃতির সাহাঁষ্যে হি ব-ববস্থার সনাতন বিধির 
অন্গবর্তনে বাঁহারা মানধকে পরিচালনা করেন, শান্তে 
তীহারিগকে শিষ্ট বলে। বর্তমান মন্বস্তরে সাধনার দ্বার! বাহার! 
যথেষ্ট উন্নতিলাভ করেন, তাহারা পরবর্তী মন্বত্তরে বা ভবিষৎ 
মন্বস্তরে এই শিষ্টগণের পদবী লাভ করিয়া প্রকৃত ,লাক- 
শিক্ষকের কাধ্য করেন । সমাজকে বা মানবজাতিকে প্রকৃত 
উন্নতি ও কল্যাণের পথে পরিচালন কর] ধড়ই কঠিন. শিষ্টগণের 
স্তায় অধিকারী পুরুষ না হইয়! এই কাধ্য করিলে অন্দ যেমন 
অন্ধকে লইয়া! উভয়েরই সর্ধনাশের দিকে অগ্রসর হয়, ঠিক 
তাহাই ঘটিয়া থাকে। 


শিশেধাতোশ্চ নিষ্ঠাস্তাচ্ছিইশবং প্রচক্ষাতে। 
মন্বস্তরেষু যে শিষ্টা ইত তিষ্ঠস্তি ধান্রিকাঃ 1] 
মন্ুঃ জঅপ্র্ধয়শ্ৈব লোকসস্তানকারিণঃ | 
তিষ্ঠীহ চ ধর্মার্থ, তান্‌ শিষ্টান্‌ সম্প্রচক্ষতে ॥ 


তৃতীয় ভাগ। 


মনবস্তরস্তাতীতস্য স্মত্বা তান, মন্ুরব্রবীৎ । 
তস্মাৎ স্মার্তঃ স্মৃতো ধর্ম: শিষ্টাচার সউচ্যতে ॥ 
শিষ্টেরা চর্য্যাতে যন্মাৎ পুনশ্চৈবং যুগক্ষয়ে । 
পুরৈর্ব পুর্ব তত্বাচ্চ শিষ্টাচার স শাশ্বতঃ ॥ 


“শিষত এই ধাতুর অর্থ পশ্চাতে পড়িয়া! থাকা, বা! ভন্ত 
সকলের হইতে পুথক হৃওয়!। «শিষ্ট” এই শব্দের দারা এই 
অর্থই পাওয়া ষায়। ধার্মিক লোকেরা অর্থাৎ বাহাঁরা ধর 
জাঁনেন ও ধর্ম আচরণ করেনঃ তাহার] এক মন্বস্তরের পরের 
ম্যস্তরেও থাকেন, তীাহারাই মন্তু ও সপ্তধি। তাঠাদের এই 
প্রকারে থাঁকিবার কোনরূপ বাধাতা নাই, কেবলমাত্র ধন্ম*্রক্ষা1 
করিবার জন্য থাকেন | তীহাদিগকেই শিষ্ট বলে। মনু এরই 
সপ্তবিগণকে লইয়া! অতীত মন্বন্তর প্ররণ করিয়া ধর্ম প্রবর্তন 
কৰেন। এই কারণে ধর্মকে স্মার্ত ও শিষ্টাচার বলে। আবার 
বগক্ষয়ে শিষ্টগণ ইহ! আচরণ করিয়া অপরকে শিক্ষাদান করেন 
বলিয়1ও ইহাকে শাশ্বত শিষ্টাচার বলে। 

পুরাণের এই শিশ্ষীঃ বিশেষরূপে আলোচনা করা উচিত | 
প্রথম কথা মাঁনবঙ্গাতি বে অন্দকারে অদহয় অবস্থায় এক 
অনিশ্চিত ভবিষ্যতের অভিমুখে চলিয়াছেঃ তাহা নহে | দেহ- 
সর্ধন্য ও ইন্দিয়-সব্বস্য মানুষ তাহার সীমাবদ্ধ ইন্দ্রি়িজ জ্ঞানের 
সাহাষে মানুষকে ধর্মভষ্ট ও বিপথগামী করিতে পারে সত্য 
কিন্ত ইহ। আ্ছরিক শক্তির সাময়িক প্রাছুর্ভাব মাত্র | বিশ্বনাথ 
শ্রীভগবান্‌ স্ষ্টির প্রারস্তে ব্রদ্ধাকে স্টিন্র করিয়া বেদাদি শাক্স 
দিয়াছেন, আমর1 মানু, সেই শান্ষে ও সেই জ্ঞানে আমাদের 


অধিকার আছে। আমরা "ধারের কীটান্গ নহি* অনৃষ্টের 
ক্রীড়নক নহি । সেই অনন্ত জ্ঞানে আমাদের অধিকার আছে। 
কেবল যে এই শাস্ত্র ও ধর্ম দিয়াই তিনি ক্ষান্ত হইয়াছেন তাহ! 
নহে, এই ধর্ম শিষ্টাচারের সাহাঁষে। রক্ষা করিবার৪ কেমন 


স্ন্দর ব্যবস্থা বহিয়াছে । 


৮৩ 


৮৪ 


ভাঁগবত-ধশ্ম 


বর্তমান সময়ে সমগ্র পৃথিবী জুড়ি! ভীষণ বিপ্লব উপস্থিত 
হইয়াছে । ইহুলোৌকের ভোৌঁগস্থখ লইয়! কাড়াকাড়ি করাই 
এই বিপ্লবের প্রধান হেতু । মানুষের কন্দ্রদদোষে পুথিবীর বাবস্থা 
অস্বাভাবিক অবস্থায় আসিয়াছে । তাহার কারণ আর কিছুই 
নহে, ব্রহ্মবিগ্ঠার সহিত মানব সমাজের ধাহার নেতৃস্থানীর 
তাহ দের পরিচয় নাই, শিশ্টাচারের অন্ুবর্তন নাই। 


মন বালিয়া গিয়াছেন, 


“সেনাপত্যং চ রাঁজাং চ দগুনেতৃত্বমেৰ চ। 
সর্বলোকাধিপত্যং চ বেদশান্ত্রবিদহতি 11৮ 


যিনি বেদ জানেন, অর্থাৎ সকল জ্ঞানের সার ও প্রতিষ্ঠ! 
'্বরূপ সেই শাশ্বত জ্ঞান যিনি লাভ করিয়াছেন, সেনাপতি 
হওয়া, রাঁজ1 হওয়া, বিচারক হওয়া ৫কবল তাহার্দিগকেই 
শোভা পায়। কারণ ভোগ-সর্ধন্ব স্বার্থপর ক্ষুদ্র ও অবিবেকী 
মানুষের হস্ডে এই দব গুরুভার ও প্রবল শক্তি শস্ত হইলে 


তাহার অপব্যবহার হইবে এবং জগতের অকল্)াণ হুইবে। 


বর্তমান সময়ে যে পৃথিবী-ব্যাপী বিপ্লব তাহার ইহুই'হেতু। 


যাহ! হউক নৈরান্তের কোন কারণ নাই, সত্যের জয় 
অবশ্স্তাবী। মহাপ্রলয়ের ঘন কৃষ্ণমেঘে আকাশ সমাচ্ছন্ন, 
ভীষণ অশনি-গঞ্জন, গভীর অন্ধকার। মহাঁপাগরের বুকে 
প্রলয়ের উতাল ত্র্রমালা জাগিয়া উঠিয়্াছে, কিন্তু ধাহারা 
শি, ধাহারা কঠোর তপস্তার পর স্বেচ্ছায় এই মানবজাতিকে 
প্রকৃত শিক্ষাদান করিবার ও সনাতন ধর্ম রক্ষা করিবার 
ভার লইয়াছেন, তাহার! নিদ্রিত নহেন, তীহার1 একদিকে 
মানবের কর্মক্ষয়ের অপেক্ষা করিতেছেন ও অপরদিকে উপযুক্ত 
পাত্রের সাহাষে) তাহাদের শিক্ষা ও সদাচার জগতে প্রচার 
করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন | 


তৃতীয় ভাগ। 


বৈবহ্থত মনু তাহার স্ুমহৎ সঙ্কল্প লইয়া! এই বিপ্লবের 
মধ্যেই নৃতন জগৎ নির্মাণ করিতেছেন। তাহার স্বল্প চির- 
বিজয়ী । £€ক তাহার গতিরোধ করে? সেই জঙ্কপ্পই জয়যুক্ত 
হইবে । সেই সঙ্কল্প বুঝিয়া তাহার পাথধনে যিনি নিজের দেহ 
মন প্রাণ সমর্পণ করিবেন, তিনিই ধন্ত হইবেন । আর অজ্ঞানত! 
বশে ব। রিপুর উত্তেজনায় যিনি অন্ত পথে বাইবেনঃ তিনি আত্ম- 
ঘাতী হুইবেন। আমর! আমাদের মন্থুকে অতীত মন্বস্তর সমুহের 
সাহায্যে জানিবার জন্তই এই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি । 


প্রথম মন্বস্তরের নাম স্বায়ভ্ব মন্বস্তর । এই মন্বত্তরে স্বায়- 


সব মন, তুষিত নামক দেবতা, মরাচি প্রস্ৃতি সপ্তষি, ভগবান্‌ 
হরির ষক্তঞ নামে অংশাবতার, ইন্দ্র নামে দেবরাজ, প্রিয়ব্রত ও 
উত্তানপাদ এই ছুইজন মন্থুপুত্র পুথিবী-পালক আদ্দি নৃুপতি, 
তাহাদের বংশবকতরণ এই মৰত্তর গ্রাতিপা্গন করেন । 

মন্বত্তরের বিষয় আলোচনার পূর্বে 'মন্ছ” কি তাহ! “তত্বতঃঃ 
অর্থাৎ তত্বের সাহায্যে খুঝিয়া লওয়! গ্তরৌজন । আমর! মানব, 
মন্দুর অপত্য বা বংশধর বলিয়াই আমর! এই নাম পাইয়াছি। 
প্রস্তর, বুক্ষ এবং পণ্ড হইতে আমর পৃথক ও উচ্চ। কারণ 
আমাদের মননক্রিয়! আছে। পুর্বে বল! হইয়াছে মানবই 
সর্বপ্রথম এই আত্মজ্ঞানের অধিকার পাইয়াছে। বিশ্বব্যবস্থার 
ক্রমোন্নতি সাধিত হইতে হইতে আত্মজ্ঞানের (9০1 0085০1945- 
655) অধিকারী মানবের যেমন আবির্ভাব হইস বিশ্বব্যবস্থাও 
তেমনি এক নৃতন স্তরে উপস্থিত, হইল। মানব পরমাতআ্মাকে 
জানিতে পারে । মানব মননশীল আর এই মননশীলতার 
যিনি গ্রতিষ্ঠ। ও সমাষ্ট তিনিই মনু । সমগ্র মন্বস্তর ধরিয়। 
যাবতীয় নরনারী যাহা কিছু মনন করিবে তৎসসুধয় মন্গুতে 
রহিয়াছে । আমরা আজ চারিদিকের সমস্তায় আলোড়িত 
হইয়! ধ্যানযোগে ও নিশ্মল হৃদয়ে মনন-ক্রিয়ার বার! যে সমুদয় 
সত্যোপেত মীমাংসা করিতেছি, তাহা আমাদের ধিনি মগ 


৮৫ 


মনু 


ভাগবত-ধশ্ম 


অর্থাৎ বৈবশ্বত মনু তাহারই চিস্তা, আযাদের মধ্য দিয়! গ্রকটিত 
হুইতেছে। যেমন একই সমুদ্র অসংখা তরঙ্গের মধ্য দিয়া 
পরিব)ক্ত হয়, সেই প্রকারে আমর সকলেই সেই আদি পিতা 
যে মনু তাহারই চিন্তার সত্যচিস্তী করিতে পারিতেছি। 
আমাদের মধ্যেও বর্ষ আছে, রক্ষ আছে, নিশাচর আছে, 
পণ্ড আছে, অনেক সময়ে তাহা রাই লম্ষ ঝন্ফ করে, সে সময়ে 
মন্ুর মনন আমার মনে প্রতিবিদ্িত হয় না, কিন্তু বিশ্বসমস্তার 
মীমাংসার জন্ত আমি যে সময়ে শান্ত, পবিত্র ও সমাহতমনা, 
অবিগ্ভার আবরণ শক্তি ও বিক্ষেপ শক্তি যে সময়ে অপগত, 
তখন দেই সত্য-সঙ্কঙ্প আদি পিতা মন্গুর মনন আমার মধ্য 
দিয়! ক্রিয়া করে। মন্ধু বলিদত 17) 4] 0)0৮06 বলা 
যাইতে পারে । 


মন্ু সংহিতায় আছে--- রি 


“ধ্যানিকং স্বমেবৈতৎ যদেতদভিশব্দিতম,। 
ন হানধ্যাত্মবিৎ কশ্চিৎ ক্রিয়াকল মুপাশ্ম,তে ॥” 


“এরতৎ” বলিতে যাহা কিছু বুঝায় অর্থাৎ যাহ? কিছু 
আমাদের জ্ঞানের বিষয়ীভূত, তাহ সমজ্তই ধ্ণানিক, অর্থাৎ 
ধ্যানমূলক $ বিনি অধ্যাত্মবিৎ নহেন, তিনি কোন কাধ্যই প্রত 
প্রশ্তীবে সফল করিতে পারেন না। 


মানব এই ধ্যানিক ও দ্তধ্যাত জানের অধিকারী ' অতীত 
ও অনাগতের সহিত সম্বন্ধ রাঁখিয়। আত্মা আলে'কে বর্তমানকে 
আয়ত্ত করা, আত্ম ও অনাত্ম এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য 
উপলব্ধি করা এবং বিশ্বব)বস্থার মল্মকথ। জুদয়জম করা ইহা 
মানবের পক্ষেই সম্ভব, কারণ মানব মন্ধুর অপত্য। মন্তু 
ইহ। করিয়া গিয়াছেনঃ ইং1 আমাদের পিতৃধন, সাবালক ও 
সক্ষম হইলেই আ্ামরা ইহার অধিকারী হইব । মানবে আসিয়া 


যু ভাগ। 

বিশ্ববযবস্থার গ্রবাহু এক নবমুক্তি পাঁরণ করিয়াছে । মানবই 
সসীমের সহিত অনীমের যোগস্থন্র । 

এই অগ্যাত্মবিস্থা বা আন্মবি গ্বাই 'মনু'তে পূর্ণাজরূপে বিদ্যমান 
এবং এই বিদ্ভা আশ্রয় করিয়া! অগ্ান্থ বিদ্যা প্রবত্তিত হইয়াছে, 
এবং বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার উপর প্রতিঠিত আদর্শ সমাজও এই 
অধ্যাত্ম বিগ্ভার উপরেই গড়িয়া উঠিষাছে। শ্রীমত্তগবদগীতায় 
তগবান্‌ শ্রী বলিয়াছেন বিগ্রা সমূহের মধ্যে আমি আধ্যা- 
আ্ববিদ্তা | *অধ্যাত্ববিদ্তা বিগ্ঞানাং* উহাই রাজগুহা রাজবিদ্যা । 
গীতাঁয় অন্থত্র শ্রীহুগবান্‌ বলিয়াছেন এই বিদ্ধা যন্থুর নিকট 
হইতে রাজধিগণ পরম্পবাক্রমে পাইয়াছিলেন। মন্ুদংহিতার 
শ্লোকের বারা এই প্রবন্ধে আমর1ও বলিয়াছি ষে* বাহার 
সমাজের নেতৃ-স্থানীয় তাহারা যগ্পি এই বিষ্তা ভূলিয়! যান, 
তাহা ৯ইলে মানব সমাজে ছুঃখ দুর্দশা প্রভৃতি ঘটিয়! থাকে, 
বর্তমান দময়েওঈপৃথিবীতে ঠিক তাতাই হষ্য়াছে, এই বিস্তার 
পুন প্রতিষ্ঠাই জগতের কল্যাণ সাধনের একমাত্র উপায় এবং 
সেই জ্টিই আম! পৌরাণিকী ব্রঙ্গবিদ্ভার অন্তর্গত মনন্তর-কথ। 
আলোচনা করিতেছি । 

্বায়ভভুব মন্দুর দুইটী পুত্র, প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ। 
তিনটি কন্তা দেবহৃতি, আকৃতি ও প্রতি প্রজাপতি কর্দম, 
মহুধি রুচি ও বরক্পুত্র দক্ষ যথাক্রমে এই তিন কন্তাকে 
বিবাহ করেন। বিষুপুরাণে দ্েবহৃতির নামোলেখ নাই। 
শ্রীম্তাগবত এই দেবহতি ও কর্ম প্রজাপতির কথাই 
প্রথম আলোচনা করিয়াছেন। ৯ 

কর্দম প্রজাপতির পড়ীঘহণ ও গার্স্থ্যধর্ম প্রতিপাজন 
আলোচনার বিষয় | মন্বস্তরের গ্রারভে প্রজাপতিগণ ও মহ- 
ধিগণ কি প্রকারে অপত্য উৎপাদনাদি করিয়াছেন তাহার 
আলোচনা করিলে সে সময়ের বাহার! লোক অর্থাৎ যাহার 
সেই স্বারসৃব মন্বস্তর়ের আদি পুরুষ তাহাদের চিততবৃত্তি ফিক্ষপ 


৮৭ 


স্বন্ভুব মনু। 


৮৮ 


প্রজা পন্তি। 


ভাগবত-ধর্মম 


ছিল তাহ! বুঝিতে পারা যাহবে। ব্রহ্ষা যখন স্বায়ভুব মন্ুকে 
সৃষ্টি করেন বা ব্রদ্ধা যখন স্বায়স্ভুব মন্ুর মুক্তিধারণ করেন, 
সে সময়ে, বাহার! পুর্বে সৃষ্ট হুইরাঁছিলেন তাহার! সকলেই 
ব্রহ্মার প্রশংস। করিয়া! বলিয়াছিলেন। 


অহে! এতৎ জগৎ অআঙ্টঃ সুকৃতং বত তে কৃতং | 
প্রতিষ্ঠিত ক্রিয়া যশ্মিন সাকমন্নমদাম্হে ॥ 


হে জগৎশষ্টঃ ব্রহ্মন্ঠ আপনি অতি উত্তম কর্ম করিলেন, এই 
যে মনু সৃষ্টি হইল, ইহাতে অগ্নিহোত্রাদি ক্রিয়। সমস্ত প্রতিষ্ঠিত 
হইবে এবং আমরাও সকলে একত্র হবির্ভাগাদ্দি ভক্ষণ 
করিতে'সমর্থ হইব । 

তাহার পর ব্রন্ধা তপন্ত1, উপাদনা, আসনাদি যোগ এবং 
বৈরাগ্য ও অিম| লঘিম! প্রভৃতি প্রশ্বর্যযযুক্ত সমাধির সাহাষেয 
ইন্্রিয়গণকে বশীভূত করিয়া খধিগণকে ষ্ঠ করিলেন । এই 
খষিগণ তাহার অভিমত প্রজ1 অর্থাৎ বেশ মনের মত হইলেন 
পূর্বেই ব্রহ্মা! অন্ুর, গন্ধব্ব, অপ্ষারা, ভূত, পিশাচ. পিতৃগণ, 
কিন্নর, কিংপুরুষ ও সর্প ক্ষ্টি করিয়াছেন । এই সমুদয় স্থষ্টি 
ব্রঙ্ধাকে তাহার ভাবময়ী তনুর দ্বার] করিতে হইয়াছিল । 
তাহারও পূর্বে ব্রহ্মা মানস শষ্টির মধ্যে বেদ, বাণপ্রস্থ ধর্ধব 
প্রভৃতিও স্থষ্টি করিয়াছেন এখন এই সকল ভাব (1998) 
ও উপকরণের সাহায্যে মন্থুর অপভ্যগণ স্থষ্টির বিস্তার বিধান 
করিবেন । 

পুর্বে বল! হইয়াছে কর্দন্সি প্রজাপতি একজন মহাযোগী 
ছিলেন, তাহাকে জ্ীলোকের প্রেমে বদ্ধ করিয়া গৃহস্থাশ্রমে 
নিয়োজিত করাও যেমন কঠিন ব্যাপার আবার সেই কর্দম 
প্রজাপতির পক্ষে দাম্পত্যধর্থ পালন করাও ততোধিক কঠিন 
ব্যাপার । এখনকাঁর দিনে সাধারণ মানবের পক্ষে প্রবৃত্তি 
মাঁজই স্বাভাবিক; কাঁম ভোগ ও ইন্টরিয়ের তৃপ্তি অন্বেষণ 


তৃতীয় ভাগ। 


মানবের পক্ষে স্বাভাবিক, কচিৎ কেহ সাধনার ফলে নিবৃত্তি- 
মার্গের পথিক হইয় থাকেন। পাশ্চাত্য পশ্তিতগণের নিকটে ও 
আমর! শিক্ষা! করি যে মানব স্বভাবতঃ দেহপর্ধন্ব ও কক্দরিয় 
সর্ধশ্ব, দেহ"ও ইন্ড্রিয়ের তৃপ্তিই' সে অন্বেষণ করে। ক্রমশঃ 
সমাজের উন্নতির ফলে মানুষ সংযত ও পরার্থপর হয় এবং 
সামাজিক সদ্‌গুণাবলী ক্রমশঃ বিকশিত হইতে থাঁকে। ভারতবর্ষ 
মানবতত্ব এরূপভাবে দেখেন নাই। প্রথমধুগে বাহ।রা মানবের 
সংখ্য বিস্তার করিলেন তাহারা পশু-ভাবাপন্ন এবং ভোগ 
সর্বস্ব ছিলেন না। তীহার1 শ্বভাবতঃ জিতেন্দ্রির় ও নিবৃত্তি- 
মার্পের পথিক ছিলেন, শিশু মানব-আত্মাকে দেহধারী করিস! 
জগতে আনিয়া তাহাদের জন্য উপযুক্ত সামাজিক জীকন ও 
গার্হস্থ্য জীবনের ব্যবস্থা করিয়! তাঁহাদের ক্রমবিকাশের সাহাযোর 
জন্যই তাহারা এই ধিথুন ধরন্্ ম্বাকার করিয়াছিলেন, প্রবৃত্তির 
তাড়নায় নহে । নবন্তরের ইতিহাণ আলোচনায় মামরা ইহাই 
সর্ধবপ্রথমে দেখিতে পাইব। ইহারই নাম খষিগণের বা প্রজা- 
পতিগণ্জে তপন্ত! ও আত্মত্যাগ । আমাদিগের জন্য সতের ও 
কল্যাণের পথ প্রস্তত করিতে তাহারা কি না করিয়াছেন ? 
শভগবানের করুণার অম্বতধারা এই সমুদয় খষি ও প্রজাপতি- 
গণের মধ্য দিয়া চিরদিনই কত তপস্বীর কঠোর তপন্তাঃ কত 
ষোগীর যোগসাধনাঃ কত তক্তের ভক্তির আমাদিগের 
পশ্চাতে ও সম্মুখে, আমাদের অতীতে ও বর্তমানে, ইহ1 যদি 
আমর অনুমাত্রও হৃদয়ঙম করিতে পারি তাহা হইলেই 
আমাদের মন্বস্তর-কথার আলোচনা হল হইবে। 

ভগবান্‌ ব্রদ্ষা কর্দম প্রজাপতিকে বলিলেন, তুমি গ্রজ! 
স্ষ্টিকর। কর্দম চিন্তা করিলেন কি প্রকারে গ্রজা সৃষ্টি 
করিব? তিনি তপোধন, কাজেই তপন্ত! ব্যতীত আর কিছুই 
তিনি জানেন না, এবং অংর কিছু তাহার পক্ষে ম্বাভাবিকও 
নছে। সরম্বতী নদীতীরে গমন করিয় কর্দম প্রজাপতি দশ সহজ 


০ 


চাক 


ভাগবত-ধর্মম 


বৎসর তপস্তা করিলেন। চিত্ত একাগ্র করিয়। ক্রিয়াষোগের 
দ্বার ( সমাধিষুক্তেন ক্রিয়াযোগেন ) ভক্তগণের বরদাতা শ্রীহরির 
শরণাগত হইলেন। ভগবান্‌ গ্রসন্ন হইলেন এবং সচ্চিদানন্দময় 
আকারে কর্দম প্রজাপতিকে দেখ দ্রিলেন। 


*স তং বিরজমর্কাঁভং দিতপল্লোৎপলঅ্জং। 
িগ্ধনীলালকব্রাতবক্তাজং বিরজাম্বরং ॥ 
কিরীটিনং কুণ্ডলিনং শঙ্খচক্রগদাধরং। 
শ্বেতোৎপল ক্রীড়নকং মন:স্পর্শস্মিতেক্ষণং ॥ 
বিস্তাস্তচরণাস্তোজমংশদেশে গরুত্মতঃ | 

* দৃষ্টা খেইবস্থিতং বক্ষঃশ্রিয়ং কৌস্তভ-কদ্ধরং ॥ 


ভগবান্‌ হধ্যের স্তায় আকাঁশে গুকাশ পাইতেছেন, গলদেশে 
শ্বেতপল্পমা ও উৎপলমাঁলা, ব্দনকমলে ছুন্দিব নীলবর্ণ অলকাবলী, 
কটিতটে নির্মল অন্বর। মস্তকে কিরীট, কর্ণে কুগুল, হস্ত চতু- 
য়ে শঙ্খ চক্র গদ1 ও পদ্ম বিরাঁজমান। তাহার হান্ত ও দৃষ্টি 
সকলের চিভে পরমানন্দ জাগাইয়! দ্রিতেছে । গরুড়ের' হ্বদ্বেদেশে 
তীহার চরণ বিভ্তত্ত, বক্ষংস্থলে লক্ষ্মী ও কদেশে কৌত্তভমণি। 

কর্দম প্রজাপতি শ্রীভগবাঁনের শ্রীমুত্তি দর্শনে হর্ষে পুলকিত 
হুইলেন, ভূমিষ্ঠ প্রণিপাত করিয়া ভগবানের শুব করিলেন । 
কর্দম প্রজাপতির «এই স্তব ব্যাখ্যার প্রারস্তে শ্রীধর শ্বামী 
তাহার টাকায় একটি শ্লোক দিয়াছেন। সেই গ্লোকের দ্বার 
এই ত্তবের মর্কথা পাওয়া, যাঁয়। 


ত্বামৃতে পরমানন্দং ধিগন্যবরকামুকং। 
অথাপি কৃপণং মানুগৃহাণ বরদনতহ ॥ 
হে ভগবন্ঃ তুমিই পরমানন্দ, তোমার সেবা ব্যাতীত তোমার 


নিকট যাহারা অন্য বর কামন! করে, তাহাদের ধিক। কিন্ত 
তথাপি আমি ক্ষুদ্রঃ আমাকে বরদান করিয়! কুপা কর । 


তৃতীয় ভাগ। 


ইহার তাৎপর্য এই, যাহারা ভগবানের ম্বরূপের পরমানস্ৰ 
জানে ন. তাহারা শ্বভাবতঃই বিষয় স্থখ অন্বেষণ করে। কিন্ত 
কর্দম প্রজাপতি ভগবানের স্ব্ূপের আনন্দ জানিয়াও সম্প্রতি 
ব্রহ্মার আদেশে বিশ্বস্থগ্রি বিস্তৃত করিবার জন্ত সাংসারিক সখ 
প্রার্থনা! করিলেন। কর্ম প্রর্নাপতি পড়ী লাভের অভিলাষ 
প্রকাশ কৰরিলেন। বলিলেন, এই প্রার্থনা কেবল লোকান্ু-গত 
নহে পত্রী ব্যতীত দেব, খধি, পিতৃগণের খণ পরিশোধ হয় না । 
তপন্তার পর লোক-সংগ্রহ্থের আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়। 
খণত্রয় হইতে মুক্ত হইবার জন্য কর্দদম প্রজাপতি বিবাহ কৰিবেনঃ 
বিবাহের এই আদর্শ জগতে প্রতিঠিত হইল। খ্ৈশজ্তি 
আশ্রয় করিয়৷ বিশ্বস্যটি বিস্তৃত হইবার ব্যবস্থা হইল । ভগবান্‌ 
কর্দম প্রজাপতিকে তীহার প্রার্থনা মত বর দিলেন | 

তাহার পর স্বষ্টভূব মন্গু, কন্ঠ। দেবহুতিকে সঙ্গে লইয়া খাষি- 
বর কর্দমের আশ্রমে গমন করিলেন ও কন্তা সন্প্রদান করিলেন । 
কর্দম ঞযি যোগবলে যাবতীয় ভোগ্যবস্ত অনায়াসে সংগ্রহ 
করিলেন । প্রজাপতি কর্দম আত্মজ্ঞ ছিলেন, এ নিমিত্ত 
পত্বীতে তাহার চিত্ত আসক্ত হয় নাই । দেবহৃতির ইচ্ছ। ছিল 
অনেকগুলি পুক্র কন্ত! হয়, কর্দম প্রজাপতি তাহ! জানিতেন। 
একেবারেই দেবহুতি অনেকগুলি কন্তা প্রসব করিলেন। 
কর্দমের এইরূপ কথা ছিল যে, অপত্য উৎপাদিত হইলেই 
তিনি সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিয়। প্রব্রজ্যায় গমন করিবেন। 
কন্তাগুলির জন্ম হইলেই প্রজাপতিজ্ঞংসারা শ্রম পরিত্যাগ করিতে 
উদ্ধাত হইলেন। তখন দেবহৃতি তাহার শরণাপনন হইয়া ছুইটি 
প্রার্থনা করিলেন। প্রথম প্রার্থনা কন্তাগুলিকে সৎপান্তে 
সমর্পণ করেন, আর দ্বিতীয় প্রার্থনা আপনি যখন সন্গ্যাসাশ্রমে 
বাইবেন তখন এমন কাহাকেও রাখিয়া যান, যিনি আমাকে 
তত্ব উপদেশ দ্দিতে পাবেন। দ্বিতীয় প্রার্থনার অর্থ এই ষে 
আপনি আরও কিছুদিন থাকুন এবং একটি গরদ্নন্ পুত্র হউক । 


৯১ 


৯২. 


ভাগবত-ধন্ম 


প্রজাপতি কর্দম সহ-ধর্মিণীর অভিলাষ পুর্ণ করিলেন। কপিজ- 
দেবের জন্ম হইল। ইনি শ্রীভগবানের অংশাবতারঃ কর্দমকে 
বরদান করিবার সময়েও শ্ীভগবান্‌ বলিয়াছিলেন যে ভিনি 
অংশে তাহার পুত্রত্ব শ্বীকার করিবেন । কর্দম তাহার কন)1 
গণের নিম্নরূপ বিবাহ দ্বিলেন। মরীচিকে কলা, অত্রিকে 
অনুস্য়া, অঙ্গিরাকে শ্রদ্ধা, পুলস্ত্যকে হুবিভূ? পুলহকে গতি, 
ক্রতুকে ক্রিয়া, স্ৃগুকে খ্যাতি, বশিষ্ঠকে অরুন্ধতী, অথব্বাকে 
শাস্তি। কন্টাগণের বিবাহের ব্যবস্থা করিয়। এবং পুত্ররূপে 
শ্রীতগবান্‌ আবিভূত হইয়াছেন ইহ! জানিতে পারিয়া তাহার 
নিকটএমন্থমতি গ্রহণ পূর্বক প্রজাপতি কর্দম অরণ্যে গমন 
করিলেন । অব্যভিচারিণী ভক্তি ছার। তাহার সত্বদেই শ্র্ষ 
সাক্ষাৎকার হইল। কপিলদেব তাহার জননী দেবহুতি 
কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া ভক্তি, জ্ঞান, যোর্গ প্রভৃতি উপদেশ 
দিলেন । কপিলদেবের উপদেশে ত1হার মাত? দেবহুতির জ্ঞান- 
লাভ ও জীবনুক্তি হইল। মহাযোগী কপিল মাতার অনুমতি 
লইয়া পিতার আশ্রম হইতে গুথমতঃ উত্তরদ্িকে গমন 
করিয়াছিলেন। 1তনি ভ্রিলোকের উপশাস্তির জন্য : এখনও 
যোগাবলম্বনপূর্ধক সমাহিত হইয়া! রহিয়াছেন, সাংখ্যাচাধ্যগণ 
তাহার স্তব করিয়া! থাকেন। 


আস্তে যোগং সমাস্থায় সাংখ্যাচার্য্যেরভিষ্ ১তঃ। 
্রয়াণামপি লোকানামুপশ্ত্যে সমাহিতঃ ॥ 


দ্বায়ভুব মনবস্তরের ইচ্াই প্রথম ঘটনা» মানবজাতির 
ইতিহাসের ইহাই প্রথম "। অধ্যায়। বর্তমান সময়ে 
প্রতীচ্য জগতের অনেক পণ্ডিত মানবের উৎপত্তি 
ও ক্রমোন্নতি সম্বন্ধেষে মতবাদ প্রচার করিতেছেন। অনেকেরই 
হৃদয়ে তাহা বদ্ধমূল হইয় গিয়াছে । অধ্যাত্ববিদ্যার প্রবর্তনের 
জন্য এই সমুদক্ষ ভ্রাস্ত মত সমূলে উৎপাটন করা! আবশ্তক। 


তৃতীয় ভাগ। 


মানবের দেহ ইন্দ্রিয় এবং নিয়মন বা কামমন পশুদেহের ক্রমো- 
ন্নতির দ্বার] নির্মিত হইয়াছে, এই যে বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত ইহাতে 
আপত্তি করিবার কোনই কারণ নাই। কিন্তু মানুষ যে এই 
প্রকারে নীচের দিক হইতে উপরের দিকে ক্রমশঃ গড়িয়। 
উঠিগ়াছে, তাহ। ঠিক নছে। এরই পশুদেহ গ্রহণ করিয়! তাহার 
ভিতর মানব-নামধারী যে জীব, তাহাকে পরিস্ফুট করিবার 
নিমিত স্থাপন কর! ও এ দেঞের মধ্যে তাহাকে ক্রিয়ান্থিত 
করার ষে কাধ্যঃ তাহ। ব্রহ্মার আর্দেশে প্রজাপতিগণের তপন্তার 
সবার! নুদীর্ঘকালে সাধিত হইয়াছে । অমুতেব পুত্র আমি, 
সচ্চিদানন্বরূপ আমি, আমি নিরালম্ব অবস্থীয়। কোন্‌ ঞ্নুন্যে 
কোন্‌ কল্পনার বাজে; স্বপ্নমগ্ন ও কর্মহীন অবস্থায় বসিয়াছিলাম। 
আমার তখন সকলই ছিল, কিন্তু নিগেকে নিজে জানার যে 
আনন্দ, প্রতি মুহুঞ্ আত্মশক্তির বিলাসের যে পরিতৃপ্তি, তাহ! 
আমাতে ছিল না। ক্রমশঃ দেখিতেছিলাম ও বুঝিতে ছিলাম, 
প্রলয়ের নিশি অবলান হইয়াছে, ব্রক্মা জাগিয়াছেন, বিশ্ব 
আবার ধীরে ধীরে ফুটিয়। উঠিতেছে, কিন্তু এ বিশ্ব আমার নহে, 
আমি বিশ্বের বাহিরে রহিয়াছি । আমার গৃহ নাই, কোথায় 
যাইব? অতীতের সংস্কার ভিতরে ক্রিপনা করিতেছিল, কিন্তু 
গুহ নাই। ক্রমশঃ দেবগণের চেষ্টায় পুর নির্মিত হইল, তখনও 
আমি আদিতে পারি না। শেষে প্রর্াপতির তপন্ত।! সেতুর 
মত এই সব পুরের সহিত আমার সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা করিল, জন- 
লোক হইতে মহলেশক লেক, আলোক অতিক্রম করিয়া 
ভুলোকে মন্ুষারূপে অবতরণ করিলাম । এখন আবার কর্মক্ষেত্র 
পাইয়াছি, এখন নিজেকে প্রায়ই ভূলিয়! যাই, নিজের স্বরূপ মনে 
থাকে না, আমি যে পুরুষ, পুর নহিঃ আমি যে দেহী দেহ নহিঃ 
এ কথা আমার মনে থাকে না। 

্বায়সভূব মন্স্তরের দ্বিতীয় ঘটন। দক্ষষশ্। পুরাণে এই দক্ষ 
প্রজাপতির কথা যে ভাবে বর্ণিত হইয়াছে তাঁহা*বুঝিতে হুইলে 


৯৩ 


দক্ষ বজ্ঞ। 


ভাগবত-ধন্ম 


শ্রীমতাগবতের চতুর্থ ্কন্ধে ত্রিংশৎ অধ্যায়ে যাহ! বল! হইয়াছে, 
তাহ। আলোচনা কর! আবশ্তক। আমর? দেখিয়াছি স্বায়ভূব 
মন্বস্তরে ব্রদ্মার মাননপুত্ররূপে দক্ষ আবিভূতি হইলেন, স্বায়ভুব 
মন্নুর কন্ত1 প্রস্থতিকে ইনি বিবাহ করেন। মহাদেবকে অবঙ্ঞ 
করার জন্য বারভদ্রের হস্তে একবার, তাহার পর কাল প্রভাবে 
আর একবার এই দক্ষের মৃত্যু হয়। তাহার পর এই দক্ষ পূর্ব- 
জন্মের উশ্বর্ধয লাভ করিবার জন্য পাঁচ মন্বন্তর পর্য্স্ত তপন্ত। 
করেন। তাহার ফলে ষষ্ঠ মন্বন্তরে অর্থাৎ চাক্ষুব মন্বস্তরে তিনি 
পুনর্বার জন্ম গ্রহণ করিলেন। এবারে তিনি প্রচেতাগণের 
ওরসেবুক্ষদিগের কন্য। মারিষার গর্ভে গর্তবাস-জাত ছুঃখভেোগ 
করিয়া! ক্ষত্রিয়বংশে জন্মগ্রহণ করিলেন । 

চাক্ষুষ মন্বন্তরে পুনরাবিভূত দক্ষের কথা এখন আলোচনার 
প্রয়োজন নাই । দক্ষ যজ্ঞের সার কথ! বিশেএভাবেই আলোচ্য । 
দক্ষ এবং শিব ইহারা উভয্মেই এক এক চরম সীমা । দক্ষকে 
বলুন কর্ম আর শিবকে খধলুন জ্ঞান এবং কর্ম ও জন্রীনের যে 
বিরোধ সেই বিরোধের তত্ব সাহাযো দক্ষষজ্ড আলোচন। করুন, 
সমস্ত কথা বুঝিতে পার ধাইবে। শ্রীধর শ্বামী তাহার টীকায় এই 
তত্ব পৃনঃ পুনঃ ঈঙ্গিত করিয়াছেন। দক্ষকে কুণপাত্সবাদী বা 
দেহাত্ববা্দী বলিয়াছেন দক্ষ মনে করেন, দ্রব্য কাল ও মন্ত্র যদি 
ঠিক হয় তাহ! হইলেই ষক্ঞ ও সর্বার্থনিদ্ধি হইবে। দক্ষ যেমন 
একান্তভাবে স্ুল ও বাহির লঈয়া রহিয়াছেন, শিবও তেমনি 
একান্তভাবে সক্ষম বা ভাব শু ভিতর লইয়। রহিয়াছেন। শিব 
সতীকে বলিয়াছিলেন, আমি দক্ষকে মনে মনে সন্মান করিয়া- 
ছিলাম, বাহিরে সন্মান দেখাইবার প্রয়োজন কি? দক্ষযজ্ঞের 
ফলে এই ভিতর" বাহিগের মিলন হইল। মানব স্যষ্টির অর্থ, 
ভাবের যূর্তিগ্রহণের ব্যবস্থা ৷ সৃষ্টির ছুই প্রান্ত জড় ও চেতন, 
এই ছুইকে মিলাইবার চেষ্টাই ষ্টিগ্রবাহ, মানবস্থষ্টিতে এই 
চেষ্টাই সম্যক ফলত লাভ করিয়াছে । দক্ষষজ্ঞে আমরা এই 


তৃতীয় ভাগ। 


বন্বই দেখিতে পাই। অবশ্ত সতীর দেহতঢাগের দ্বারা এই 
দ্বন্দের নিষ্পত্তি হইল । সতীর শোকে যেমন মহাপ্রেব রুষ্ট ও 
শোকার্ত হইলেন, দক্ষও তেমনি বিগলিত হইলেন। প্ররুত কথা 
এই যে দক্ষ ও শিব, এই ছইজন ছুইটি বিরোধী চরম সীমা, 
ইছান্দের যোগসুত্ররূপে সতী আবিভূতি। হইয়াছিলেন। 

খ্বায়ভুব মন্থুর হই পুত্র প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ। উত্তানপাদদের 
পুত্র ফ্রুব। শ্রীমস্ভাগবতে চতুর্থ ক্কন্ধের সপ্তম অধ্যায় হইতে 
খ্রবচরিত্র বর্ণনা করা হইয়াছে । সুনীতি রাণীর পুত্র ঞ্রব 
বিমাতার হূর্বাক্যে পাঁচবৎসর বয়সের সময় গৃহত্যাগ করেন, তিনি 
স্বানাভিলাধী অর্থাৎ উচ্চপদ্ পাইবার কামনায় বাহির হইয়াছিলেন। 
প্রথমে সুনীতি মাত ও পরে দেবধি নারদ তাহাকে শম ক্র্থাৎ 
ত্যাগ ও ক্ষমার ধর্ম শিক্ষা দ্বিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু 
তাহাদের চেষ্টা সফল হয় নাই। রজঃগুণের ক্রিয়ার যে দৃঢ়তা, 
ধবের মধ্যে তাহাইস্টদখিতে পাওয়া যায়। প্রুব তপস্তা করিলেন, 
সফলকাম হইলেন। রাজা হইলেন, কিন্তু শেষে দেখিতে 
দেখিতে*রজঃগুণের যাহা! অকল্যাণকর প্রকাশ ঞ্বের শেষ 
জীবনে তাহাই উপস্থিত হইল। ঞ্ুবের বৈমাত্রেয় জাত উত্তমকে 
যক্ষগণ বধ করিয়াছিল, তাহার প্রতিশোধ লইবার জন্য ঞুব 
প্রচণ্ড বিক্রমে নির্দয়ভাবে যক্ষ বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত 
হইলেন । বিশ্বব্যবস্থায় দ্বাকুণ বৈষম্য বা গোলযোগ উপস্থিত 
হইল। তখন স্বা়স্তুব মন্তু স্বয়ং আসিয়া স্বকীয় পত্র 
গ্রবের নিকটে উপস্থিত হইয়। তাহাকে সহ্ুপদেশ দিলেন এবং 
এই বিশ্বনাণী অসৎ কর্ম হইতে তাহ্দকে প্রতিনিবৃত্ত করিলেন । 
মনত এই প্রকারে বিশ্বপালন করিতেছেন। প্রথম সময়ে প্রতাক্ষ- 
ভাবে কার্যা করিয়াছেন, তাহার পর তাহার অপত্য বা বংশ- 
ধরগণের উপর কার্ষোর ভারার্পণ করিয়া তিনি সমাধিস্থ হ্ইয়! 
রহিয়াছেন। বিশ্বের কার্য চলিতে চলিতে গোলযোগ যখন 
খুব অধিক পরিমাণে উপস্থিত হয় অর্থাৎ বিশ্বব্যবস্থা বখন 


৯৫ 


৯৬ 


পৃথু। 


পৃথিবী 
দোঙন। 


ভাঁগবত-ধন্ম 


প্রায় অচল হুইয়! পড়ে, তখন তিনি উপস্থিত হইয়া! মীমাংসা 
করেন। নুনুর এই নিতাজাগ্রত দৃষ্টি বিশ্বের উপর সর্বাই 
রহিয়াছে । 

বের বংশেই পৃথুরাজার আবির্ভাব হয়। গ্রবের পুত্র 
উৎকল নিবৃতিমার্গাবলম্বী, তিনি বিশ্বপালনের ভার গ্রহণ 
করিলেন না। উৎকলের কনিষ্ঠ ভ্রমির পুত্র, বৎসর রাজ! 
হইলেন। এই বংশেই চাক্ষুষ মন্থর উৎপত্তি হয়। তিনি 
অবনত ভবিষ্যতে মনু হইয়া পালনকাধ্য করিবেন। এই মন্ুর 
পৌত্রের নাম অঙ্গ। তিনি বড় সাধু প্রকৃতি সম্পন্ন রাজা 
ছিলেন, কিন্তু তাহার পুত্র বেণ বড়ই ছুঃশীল। পুত্রের ছঃশী- 
লতা« দেখিয়া! অঙ্গরাজ1! বনগমন করেন, বেণ রাজ হইয়া 
নিরতিশয় অত্যাচার আরম্ভ করেন। তাহার ফলে ব্রাঙ্গণগণ 
একত্র হইয়া এই বেণকে বিনাশ করেন এবং তাহার দেহ মন্থন 
করেন। বেণের উরুদেশ হইতে প্রথমে ধ্িষাদের উৎপত্তি হয় 
এ নিষাদ জন্ম গ্রহণ করিয়াই বেণের গুরুতর গাপ গ্রহণ 
করিয়াছিল। তাহার পর বেণর বাহুদ্বয় মন্থন কর'য় পৃথু ও 
অচ্চিঃ এই উভয়ের আবির্ভীব হয়। এই পৃথুই সকল রাজার 
প্রথম, উনি বিষ্ুর অংশ আর অচ্চিঃ লক্ষ্মীর অংশ।. 

মহারাজ! পৃথুর প্রধান কাধ্য ধরিত্রী-দোহন। ছুিক্ষে 
গ্রজাগণ কাতর হইয়। মহারাজার নিকট আবেদন করিল, 
মহারাজ। বিবেচনা! করিয়া! স্থির করিলেন যে পৃথিবী ওষধি 
সকলের বীঙ্জ গ্রাস করিয়াছে, সেই কারণে আর শল্তাদি হইতেছে 
না এবং প্রজাদের ছুভিক্ে ক্লেশ হইতেছে । এইরূপ স্থির 
করিয়া তিন পুথিবীকে লক্ষ্য করিয়! শর-সন্ধান করিলেন 
ধরণী গোরপ ধারণ করিয়া পলাঘন করিলেন, কিন্ত পৃথুর হস্তে 
নিজেকে রক্ষা করিতে পারিলেন না, কাজেই তাহার শরণাপন্ন 
হইলেন । মহারাজ। পুৃথু ধরণীকে বলিলেন, “ব্রহ্ম! যে সকল 
ওষধি বীজ সৃষ্টি করিয়াছেন, তুমি তাহ! নিজের দেহে রুদ্ধ 


তৃতীয় ভাগ । ৯৭ 


করিয়া! রাখিয়াছ, অতএব আমি তোমার শরীর ছিন্ন ভিন্ন করিয়া 
তোমার মাংস দিয়! এই সমুদয় ক্ষুধাতুর প্রাণীর প্রাপ্নীরক্ষা! করিব। 
মহারাজা পুথুর কথ) শুনিয়! ধরণী বলিলেন, “'মহারাজ, পুর্বে 
ব্রহ্মা ষে সকল ওষধি স্থষ্টি করিয়াছিলেন, আমি দেখিলাম, 
অক্ুত-ব্রত ছুষ্টলোকে তাহ! উপভোগ করিতেছে । লোকে চোর 
হইম্ম! উঠিতেছে । বাজ] তাহাদের শাদন করিতেছেন না, এবং 
যজ্ঞার্দিও হইতেছে না, এই কারণে যজ্ঞের জন্ত আমি ওষধি 
সমূহ গ্রাস করিয়৷ রাখিয়াছি। এরূপ না করিলে ছুষ্টলোকে 
সমুদ্র ভক্ষণ করিয়৷ ফেলিত, ওষধি সকলের নামও শুনিতে 
পাইতেন ন1 এবং ভবিষ্যতে যজ্ঞাি হইবার কোন সম্ভাবনাও 
থাঁকিত না। ওষধি সকল আমার উদ্রের মধ্যে থাকায় ক্রমে 
ক্রমে জীর্ণ হইয়া নষ্ট হইতেছে, আপনি বথাবিধি তাহা 
আবর্ষণ করুন 1 প্রথমে আমাকে সমান করুনঃ সর্বত্র সমান- 
ভাবে দেবতাগণ জলবর্ষণ করুন ; বৎস, পোহনপাত্র ও দোগ্ধা 
সংগ্রহ করুন। ৰ 
তাহার পর প্রথমে মহারাজ পুথু পরে অন্তান্ত সকলে দোহুন 
করিয়া পৃথিবী হইতে সার গ্রহণ করিতে লাগিলেন । 
শ্রীমস্ভাগবতে পৃথিবী-দোহনের এই বিবরণ পাওয়া যাক্স £. 


দেদ্ধ। বৎস পাত্র দবোহনেতরর ফল 
১। খবিগণ বৃহস্পতি বাক্য, মন, বেদময় পবিত্র ছগ্ধ। 
ক শ্রোত্রাদি ; 

২। দ্বেবতাগণ ইন্দ্র হিরপ্নায় পাত্র অমৃত, মানসিক? 
এক্র্রিরিক ও 
দৈহিক শক্তি। 

৩। শরতা ও গ্রহলাদ লৌহময় পাত্র সর! ও আসব 

দানবগণ 


ও 


ভাগবত-ধর্্ম 


৯৮ 
দোগ্ধ। বধ পাত্র দোহনের ফল 
৪। গন্ধরর্ব ও বিশ্বাবসু পদ্মময পাত্র সৌন্দর্য্য ও 
অদ্মরাগণ মাধুর্যাময় মধু 
৫। শ্রাদ্ধদেব অধ্যম। অপক্ মশায় পাত্র (কব্য) বা পিতৃ- 
পিতৃগণ লোকের অন্ন 
৬। সিদ্ধগণ কপিল অণিমাদি সিদ্ধি 
৭। বিগ্ভাধর কপিল আকাশ থেচবত্বাদি বিদ্ধা 
প্রভৃতি 
৮। কিংপুরুষার্দি ময়দানব অন্ত ণনাধি মায়] 
৯। বক্ষ রাক্ষস রুদ্র কপাল (মাথার খুলি) রধির রূপ আসব 
ভূত, পিশাচাদি 
১*। সর্প, বৃশ্চিকার্দি তক্ষক বিলপাত্র মুখ) বিষময় পয়ঃ 
১১। পশ্ডগণ রুদ্রবাহ্‌ন বুষত অরণ/পাত্র তৃণময় ক্ষীর 
১২। মাংভোজী মৃগেন্দ স্ব ন্ব শরীর মাংস 
জন্তগণ 
১৩। পক্ষিগণ গরুড় কীট ও ফল 
১৪। বৃক্ষগণ বটবৃক্ষ রস . 
১৫। পর্বত সকল হিমালয় সাহ্গরূপ পাত্র বিবিধ ধাতু 
শ্রীমস্ভাগবতে পৃথিবী-দোহনের এই বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া 
যায়। বিষুপুরাণে ইহা সংক্ষেপে বণিত হইয়াছে-_ 


“ততশ্চ দেবৈমুর্ধনভিদৈত্ত্যি রক্ষোভিদ্রিভিঃ | 
গম্ধবৈর্বরুরগৈধক্ষৈ: পিতৃভিস্তরুভিস্তথা ॥ 

তৎ তৎ পাত্রমুপাদদায় তৎ তদ্‌ হুপ্ধা যুনে পয়ঃ। 
বৎসদোখ্বিশেষাশ্চ তেষাং তদূযোনয়োইভবন্‌ ॥ 
সৈষ! ধাত্রী বিধাত্রী চ ধারিণী পোষণী তথা। 
সর্ধবস্য জগতঃ পৃ্ণী বিষুণপাদতলোস্তবা। 


তৃতীয় ভাগ । 


দেব, খুনি, দৈত্য, রাক্ষস, পর্বত, গন্ধব্ব, উরগ, যক্ষ, 
পিতৃগণ, বৃক্ষগণ, নিজ নিজ পাত্র লইয়! নিজ নিজ অভিলাষা- 
মুরূপ বস্তু দোহন করিলেন। স্ব্জাতীয় এক একজনকেই 
তাহারা দোদ্ধা ও বৎস করিয়াছিলেন। বিষুপাদ- 
তলোত্তবা1 পুথিবীই সর্ধজগতের ধাত্রী, বিশাত্রী, ধারিণী ও 
পোষণী। 

মহারাজ পূথু এই প্রকারে ধরিত্রী-দোহনের পর ধন্গুর অগ্র- 
ভাগ দ্বারা পর্বতের শৃঙ্গ সকল চূর্ণ করিলেন এবং গ্রাম, পুর, 
পত্তন, বিবিধ ছর্গ, ঘোষ, ব্রজ, শিবির, আকর, খে, খর্বট 
প্রভৃতি নির্মিত হইল। পৃথুর পূর্র্বে এমকল ছিল না। শরীর 
স্বামী পূর্বোক্ত লৌকবাসগুলির নিম্নরূপ অর্থ করিয়াছেন । 
গ্রাম--হাট বাজার শূন্ত, জনস্থান_( হষ্টাদি শূন্তাঃ ), পুর--- 
হট্টাদিবিশিষ্ট জনম্থ্ব্ন, পত্তন__বড় বড় পুরী, ঘোষ_গোপজাতির 
বাসস্থান, খেট _কর্ষক গ্রাম, খর্কট --পর্বতের প্রানস্তবর্তী গ্রাম। 
পৃথুর নামান্ুদারেই ধরিত্রীর নাম পৃথিবী হইয়াছে। 

পৃথুরাজার এই প্রথিবী দোহনের দ্বার! অন্নত্রন্দের উপাসন। 
বথার্থরপে প্রবন্তিত হইল। তৈত্তিরীয় উপনিবর্দে কথিত 
হইয়াছে ঘে অন্ুব্রন্ধের ঈপাসনাই প্রথম | এই উপাসনায় সিদ্ধি- 
লাভ কর! আবপ্তক। এই অনত্রদ্ধের উপাপনা কি? একালে 
অনেকে বলিবেন অন্নব্রন্ধের উপাসনা জড়বাদ ( (19018115) ) 

বং অধ্যাঝ্মবিজ্ঞানের চচ্চায় ইহ। উপেক্ষণীঘ্ন। কিন্তু এই জড়- 
বাদকে বা আমাদের গ্রাচীনভাষায় এই অন্নব্রক্ষকে উপেক্ষা ও 
অনাদর করিয়াই আমর] ধর্মহীন হ হইয়াছি । বরুণ তাহার পুত্র 
ভূগুকে বলিয়াছিলেন এই অন্ব্রক্মের বহু সমাদর করিও, ইহাকে 
অবহেল। করিও না। ভৃগু ইহ] বুণ্বয়াছিলেন, আজ ভারতবর্ষে 
আমাদের প্রতোকেরই অতি উত্তমরূপে তাহা বুঝা আবশ্যক্ণ, 
ভূগু প্রথমে ষে তপস্ত করিয়াছিলেন, আমাদেরও সর্বাগ্রে সেই 
তগন্তায় মনোনিবেশ করা প্রয়োজন । 


৯১ 


ভাগবত-ধন্দ্ম 


“অন্নান্ধ্যেব খন্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। অন্নেন জাতানি 
জীবস্তি অন্নং প্রযস্ত্যভিসংবিশস্তি !” 


অন্ন হইতেই এই সমুদ্রয় ভূতের জন্ম, জন্মের পর অন্নের দ্বারাই 
তাহার জীবন ধারণ করে, মুত্যর পর তাহার। এই অন্নেই প্রবেশ 
করে। অনই ব্রদ্ধ। 


অন্ন-ব্রান্দের উপাপন। করিতে হুইলে এই পুথথবীকে উত্তমরূপে 
আয়ত্ত করিতে হইবে--[1)6 6৪10 10 ৮5 /০1010 85১8০৮ ০0£ 
[18857 9000 00110. বর্তমান যুগে এই তপন্তার ফলে মানব 
কতকণ্ুঁলি বিজ্ঞান শান্ত হ্ষ্টি করিয়াছে, তাহ] ভাবিলে বিস্মিত 
হইতে হয়। (0১9০1০৪/--ভূতত্ববিদ্ধা অর্থাৎ নদী, পর্বত, ভূমি- 
কম্প প্রভৃতি বিষয়ের মূলতত্ব ও নিয়ম সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান শান্ত । 
পদার্থবিদ্যা (),/505 ), রসায়ন শান্ত (0078505 ), ধাতুবিদ্ধা 
(11109:01989 ) উতভিদবিদ1 €( 8০জ০5 ) পশু বিষ্যা( 2০০1০৪9) 
নরদেহ-বিজ্ঞীন ( 4১০00১7072০198% ) তাহার পর স্বাস্থা বিজ্ঞান, 
চিকিৎস। বিজ্ঞান প্রভৃতি, তাহার পর অন্নের বা মানবের 
প্রয়োজনীয় স্থল দ্রব্-সম্ভারের উৎপত্তি (7:০9০00, ), 
বিতরণ, (191595807) বিনিময় (2%978785) প্রভৃতি নিয়ম, 
ব্যবস্থা! প্রভৃতি, জনাকীর্ণ সুবৃহৎ নগরের খাদ্য জল প্রস্ভৃতি সর- 
বরাহু করিবার বিধি ব্যবস্থণ, ভিন্ন ভিন্ন দেশের মধ্যে বিনিময় 
(10051080081 ০০:076106) দ্বারিত্রা, ছুর্ভিক্ষ, সামাজিক সাম্য, 
ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের স্বার্থ স্ঞননয় (11961010125 ০1 5039511778 
119৩.) 8177772 001575515 ০1118119725) ভাড়া, মভুরি, লাভ, জীবিকা 
(2২০0৮ 78595, 1010505, 1)56111)00ন) গ্রভৃতিও এই অন্ন- 
ব্রন্মের উপাসনার জন্ঠ যে তপস্তা সেই তগন্তার অন্তর্থত। 
বর্তমান পৃথিবীতে আমর সেই তপন্তা ও পৃথিবীদ্দোহন প্রতাক্ষ 
করিতেছি । মহারাজ! পৃথুর দ্বারা এই কার্য আরন্ধ হইয়াছে, 
আজও আমর! (সেই তগন্তায় রহিয়াছি। 


তৃতীয় ভাগ। 

পুথু-চরিত্রের পরবর্তী কথ। ইন্দ্রের সহিত পৃথুর বিরোধ । 
জড়বাঘ আশ্রয় করাই প্রথম অবস্থায় স্বাভাবিক, এই যে প্রত্যক্ষ 
ও স্থল ইহাকে আদর করিতে হইবে, ইহার সদ্যবহার করিতে 
হুইবে। কিন্তু আমাদের দৃষ্টি যেন এই প্রত্যক্ষের মধ্যে একেবারে 
অবরুদ্ধ হইয়া না যায়। স্থুলে থাকিয়া যেন হুক্রকে অস্বীকার 
না করি, জড়ে থাকিয়া যেন শক্তি ব! জ্ঞানকে অস্বীকার ন' 
করি। ষর্দি অস্বীকার করি তাহা হইলেই বিশ্ব-ব্যবস্থায় 
গোলোযোগ €1098319০]:) উপস্থিত হইবে । তপন্তার পথে 
সরলভাবে চলিলে অন্ন ব্রহ্ম হইতে, প্রাণ ব্রহ্ম, মন ব্রহ্ম, বিজ্ঞান 
ব্রহ্ম এন্বং সর্বশেষে আনন্দ ব্রন্মে বা বৃন্দাবনে যাওয়া শ্বাভাচুবক 
কিন্ত পথে অনেক বিদ্ধ আছে। 

পৃথিবী দ্বোহনের পর মহারাঁজ। পৃথ, শত. অশ্বমেধ যজ্ঞ আরক্ত 
করিলেন। ইন্দ্র য্টের পশু হরণ করেন। ইন্দ্রের লিত পৃথু 
রাজার ইহাই বিরোধ। ব্রহ্গা আপিয়া বিরোধের নিষ্পত্তি 
করিয় দ্রিচুলন। তাহার পর ভগবান্‌ বিষণ পুথুকে ন্নির্্মল 
জ্ঞানোপদেশ দিলেন, মহধি সনৎকুমারও তাহাকে উপদেশ 
দিলেন। এই সম্বুৰয় আত্ম-শিক্ষার দ্বারা মহারাজ পৃথুর চিত্তের 
একাগ্রত। জন্মিলে তিনি আত্মাতেই অবস্থিত হইপনা আপনাকে 
পূর্ণমনোরথ বোধ করিলেন । 

স্বায়ভভূব মন্ুর এক পুত্র উত্তানপাদ, তাহার বংশের কথা বগ। 
হইল। এইবার অপর পুত্রের কথা আলোচ্য। তাহার নাম 
প্রিক্ষব্রত । শ্রীমস্ভাগবতের পঞ্চম স্ক্বেক্ছ প্রথম অধ্যায়ে প্রিয়ব্রতের 
উপাখান কথিত হইয়াছে । প্রিয়ব্রত আত্মঙ্তজ ছিলেন। উত্তান- 
পাদ, এই কথাটির অর্থ যাহার চরণ উপরের দি?ক অর্থাৎ যিনি 
বিপর্যস্ত । দুইটি জিনিদ, একটি জড় আর একটি চৈতন্ত। 
এই ছুইয়ের মধ্যে নিত্য ঘন্দ। আমাদের ন্যায় বদ্ধ জীবের সিকট 
তাঁহছাই সংসার আর শ্রীভগবানের তাহাই লীল। ব! খেল!। 
উত্তানপাঁদ বিপর্যস্ত, অর্থাৎ তাহার প্রকৃতিতে জড়েরই আধিপত্য । 


১৬১ 


১৩ 


প্রি্নব্রত। 


ভাগবত-ধশ্ম 


উত্তানপার্ধের ছুই মহিষী স্থুরুচি এবং সুনীতি । একদিকে রুচি 
অর্থাৎ যাহ! স্বভাবতঃ ভাল লাগে অর্থাৎ প্রেস (11155 0159599%) 
আর একদিকে নীতি, যিনি কল্যাণে লইয়। যান (7155 ৪০০৫) 
রাজ! যখন উত্তানপাদ, তখন স্তুরুচি যে তাহার প্রেয়সী হইবেন 
ইহা ম্বাভাবিক। সুরুচির পুত্র উত্তম, আর স্ুনীতির 
পুত্র ঞ্ব। ্‌ 

উত্তানপাদ আত্মজ্ছ ছিলেন না। ঞ্রুব বিমাতার বাক্যে 
আহত হইয়া বনগমন করিলে নারদের উপদেশে তিনি পরমার্থের 
অভিমুখী হইয়াছিলেন। প্রিয়ব্রত উত্তানপাদের ঠিক বিপরীত, 
তিনি, প্রথম হইতেই আত্মন্ঞ। গৃহাশ্রমে ষে আসক্তি তাহা 
অভিনিবেশ দ্বার হইয়া থাকে। অনাত্মকে চিন্তা করিতে 
করিতে অনাত্মের সহিত যে এক হইয়া! যাওয়া, তাহারই নাম 
অভিনিবেশ । স্বরূপের জ্ঞান অর্থাৎ আমিষ শুদ্ধ চৈতন্ত- 
স্বরূপ, এই বোধ এ অবস্থায় একেবারে ল্প্ত হইয়া যায়। মন্থ 
প্রিয়ত্রতকে পাজ্য পালনে নিধুক্ত করেন, কিন্ত প্রিয়ব্রত, প্রথমে 
এই ভার গ্রহণ করেন নাই। দেবধি নারদের সেবা করিয়া 
প্রিয়ব্রত পরমার্থ জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন । প্রিয়ব্রত বদি 
রাজ্যভার গ্রহণ না করেন তাহ হুইলে ব্রহ্মার স্যষ্টি-প্রবাহ লুপ্ত 
হুইয়] যায় সুতরাং ব্রহ্মা আপিয়। প্রিয়ব্রতের নিকটে উপস্থিত 
হইলেন । প্রিয়ব্রত তখন গন্ধ-মাদন পর্বতের গুহায় দেবি 
নারদের নিকট অধ্যাত্ববিদ্যা শিক্ষা করিতেছিলেন। ব্রঙ্া 
প্রিয়ব্রতকে যে উপদেশ দিলি, তাহা নিষ্কাম কর্। 


ভয়ং প্রমত্তস্য বনেষপি স্যাদ্‌্ষতঃ স আস্তে সহ বট-সপত্বঃ। 
জিতেক্ড্রিয়স্যাতরতেবুধস্য গৃহাশ্রমঃ কিংনু করোত্যবদ্যং ॥ 
বঃঘট.সপত্বান্‌বিজিগীষমানে। গৃহেষু নির্ব্িশ্যযতেত পুর্ব্বং। 
অত্যেতি তুর্গাশ্রিত উর্জিতারীন্‌ ক্ষীণেষু কামঃ 
বিচরেদ্বিপশ্চিং ॥ 


তৃতীয় ভাগ। 


বে ব্যক্তি প্রমত্ত, অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সমূহের অধীন, সে যদি 
সংসার-বন্ধনের ভয়ে বন হইতে বনাস্তর ভ্রমণ করিরা বেড়ায়, 
তাহা হইলে তাহার বনে ও বিপদ ঘটে, কারণ মন ও পঞ্চ জ্ঞানে- 
নিয়, এই যে ছয় শক্র, ইহারা তাহার সঙ্গেই রহিয়াছে । যে 
ব্যক্তি জিতেন্দট্রিয়, আত্মরত ও জ্ঞানী, গৃাশ্রম তাহার কিছুই 
অনিষ্ট করিতে পারে ন!। 

এই ছয়টি প্রবল শত্রুকে যে ব্যক্তি জয় করিতে চাহে, গৃহে 
থাঁঁকয়াই তাহার সে জন্ত চেষ্টা কর! উচিত। শত্রু হূর্বাল হইলে 
তখন পথে বা অন্যত্র ভ্রমণ কর চলে । হুর্গের ভিতরে থাকিয়াই 
শক্তকে জয় করা উচিত । গৃহীশ্রম ছুর্গ-স্বরূপ | 

ব্রহ্মার আদেশে প্পিয়ব্রত সংসারাশ্রমে প্রবেশ ককিলেন। 
প্রিক্সব্রতে র রথচ ক্রে র অগ্রভাগের দ্বার! যে সাঁতটি গর্ভ হইয়াছিল, 
ত সপ্তখাত সাত সমুদ্রের দ্বারা সপ্তধীপ নির্মিত হইয়াছে । এ 
সপ্তদ্বীপের নাম জন প্রক্ষ, শালি, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক ও পুষ্কর। 
সপ্ত-সমুদ্রের নাম লবণ, ইচ্ষু, সুরা ঘ্বৃত, দধি, দুগ্ধ ও শুদ্ধ জল। 

এই*সপ্তদীপের তত্ব বড়ই গুঢ়। গঞ্পের স্তাঁয় পৌরাণিক 
বলিয়া যাইতেছেন, ভ্ত্রীলোক, শূ্র, মূর্খ ব্রাহ্মণ ( ছিজ-বজ্ধু) 
সকলেই নিজ নিজ কল্পনাশক্তির সাহায্যে পৌরাঁণিকের বর্ণন। 
গ্রহণ করিতেছেন, কিন্ত আধ্যাত্মবিজ্ঞানের রহস্য নল্প-লোকেই 
বুঝিতে পারিবেন । তবে জড়-বিজ্ঞানের ও দার্শনিক চিস্ত!- 
পদ্ধতির ক্রমোন্নতির ফলে এ সকল কথা অনেকেই বুঝিতে পারি- 
বেন। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, দেখিব বাহিরে কিন্তু বুঝিব 
ভিতরে | 13559 1076 01785 ০? ৩ 169) 710) 05 69৬5 ০: 
7৩ 53801 0০ 076 60885 ০ 0৩ 8210 ৮) 015 65০5 9: 
11১5 195, 

দেশ ও কাল-সন্বন্কায় যে ধারণা আশ্রয় করিয়া আমরা! 
ব্যবহারিক জগতে কা্ধ্য করি, ঠিক সে ধারণা লইয়া আমর! 
পুরাণের মন্বস্তর-কথ আলোচনা করিলে কিছুই বুঝিতে পারি 


সপ্তন্বীপ। 


১০৪ 


ভাঁগবত-ধর্ 


না। খষি অন্তযুবী হইয়। ব। সমাধিস্থ হইয়! দেশ ও কালকে 
যেন এক করিয়! অনেকস্থলেই কথা বলিয়াছেন । কত লক্ষ- 
কোটি বৎসর আসিয়াছে এবং চলিয়া গিয়াছে, কালের সাগরে 
গ্রবেশ করিয়াছে, আবার কত লক্ষ কোটি বৎসর আসিবে । 
এই অনস্তকাল ভিতরে, বাহিরে অনস্ত দেশ । কাল এবং দেশ 
যেন একই অনন্তের ভুই মূর্ভি। এই হুইকে অর্থাৎ অনস্তকাল 
ও অনন্ত দেশকে আশ্রয় করিয়া! ব্রহ্মাও-লীলা চলিতেছে। 
কালকে জাঁনিলেই দেশকে জানিতে ও আয়ত্ত করিতে পার! 
যাইবে। কিন্তু ইহার উপায় কি? অধ্যাত্মবিজ্ঞানের এই 
এক অতি কঠিন সমন্া। কালের কাল মহাকাল, কাল 
সেইং অনস্তপুরুষের বিক্রম, আবার সেই যে বিশ্বরূপ, তিনি 
“লো কক্ষয়রুৎ” মহাকাল । সেই অনস্তপুরষের মধো আপনাকে 
ডবাইয় দিতে পারিলে, অথব তাহার জ্ঞানের সচেতনভাবে 
অংশী হইতে পারলে (০ 7৪ ৪ 561 00705010715 5181৩1 
17 [4115 00115010057855 ) এই তত্ত্ব বুঝিতে পারা যায় । সেই 
কালাতীত অথচ কালের কর্তা, অনস্তপুরুষকে জান্দিতে হইলে 
দুরে যাইতে হইবে ন|, আমাদের অন্তরের মধ্যেই অন্তর্য্যা- 
মীরূপে তিনি রহিয়াছেন, আমরা আমাদের বতিযু্বী চিত্তবৃত্তি 
নিরুদ্ধ করিয়। অন্তরে প্রবেশ করিলেই ভ্রমশঃ স্তাহীকে জানিতে 
পারিব। সীমার মধ্যে অসীমকে ধরিবার শক্তি, কালের মধ্যে 
মহাকালকে জানিবার সামর্থ্য আমাদের আছে । পৌরাণিক 
যে এই পথে দাড়াইয়! পুরাণ বর্ণনা কৰিয়াছেন তাহার প্রমাণ 
শ্রীমস্ভাগবতে বহু স্থানেই আছে । 

এই সপ্তদধীপকে কেবল দেশের মধো দেখিবেন না। দেশ ও 
কাল এক করিয়া চিন্তা করিলে বুঝিতে পারিবেন । মানবের 
দেহের ও মনোবৃত্ভির পরিবর্তন € 0180253 £া) 0035 [5০:0915- 
8০৪] ০0736105000 ০? 180) হইতেছে । কত যুগ ও কত 


ম্বস্তরব্যাপী কত পরিবর্তনের ফলে এই অন্ুভূতি-সমূহ, এই শত্তি- 


তৃতীয় ভাগ। 


সমূহ গড়িয়া! উঠিয়াছে। কতরপ অবস্থার ভিতর দিয়া আমর! 
চলিয়া আসিয়াছি |! আজবে পৃথিবীতে আমর! রহিয়াছি, এই 
পৃথিবীতে আমরা চিরদিন ডিলাম না এবং এই পৃথিবী 
চিরদিন মানবজাতির বাসের উপধুক্ত থাকিবে না, ইহ1 জড়- 
বিজ্ঞানের সাগাষ্যে অসংশয়িতরূপে বুঝিতে পার যায়। 
মানবের বাদ এই পুথিবী গ্রহেই প্রথম আরম্ত হয় নাই. 
ইহার পুবেব অগ্তান্ত গ্রহে হইয়াছে, অন্ত গ্রহ ত্যাগ করিয়] মানৰ 
পৃথিবীতে আসিয়াছে, উহ্হাই পৌরাণিকের মত। স্পপ্ডিত 
শ্রীযুক্ত ভগবান্‌ ধাদ এম, ৭. মহাশয় তাভার মন্-সংহিতা সম্বন্ধীয় 
ইংরাজী পুস্তকে “দীপ” মন্বন্গে যাহ] বলিয়াছেন, তাহাই পুরাণের 
প্রকত ব্যাখা | ঞ 
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ইহার তাঁৎপর্যা বু বহু যুগে মানুষের অনুভব করিবার ও 
শক্তিপ্রয়োগ করিবার ন্ত্ায়তন্ত্রী, এবং অন্তান্ত শক্তি বিকশিত 
হইয়াছে । ভিন্ন ভিন্ন স্তরে অবস্থিত ভিন্ন ভিন্ন “জগতে এই 


১৪ 


১৩৬ 


১৩৬ 


ভাগবতশ্ধর্্ম 


বিকাশ ক্রমে ক্রমে সাধিত হইয়াছে । এই যে ভিন্ন ভিন্ন জগৎ, 
ইহাই ভূলোকের ভিন্ন ভিন্ন দ্বীপ। সুবৃহৎ মহাদেশে, ভিন্ন ভিন্ন 
মহাদেশে ও দেশে ভিন্ন ভিন্ন জাতির ভিতর দিয়া এই মানব- 
জাঁতির অভিব্যক্তি হইয়াছে । পুরাণে ইহাই প্রিয়ব্রতের রথচক্রের 
সপ্ত আবৃত্তি বলিয়া কথিত হইয়াছে । 

যাহ! হউক '€ই যে প্রসঙ্গ. ঈচ্ত? খড় কঠিন, বিশেষরূণপে 
চিন্তা কর। আবশ্বক । প্রিক্নব্রতের সাত পুর, এক একজন এক 
এক দ্বীপের আবিপতা লাভ করিলেন আমরা জদ্বন্বী পবাসী, 
জন্ুদ্বীপের আধিপত্য লাভ করিলেন, আগ্রীধ। জন্বুদ্বীপ 
পৃথিবীর একটি অংশ নহে, আমাদের সমগ্র পুথিবীই জন্মুদ্বীপ। 
পু্ধিবীর উৎপত্তি সন্বন্ধে বৈজ্ঞানিক তথা একালে প্রায় সকলেই 
অবগত আছেন । একটি গলিত ও উত্তপ্ত পিগ আরও বৃহত্তর 
পিগ্ড হইতে উৎক্ষিপ্ত হইয়! স্বতন্ত্র লাভ করিয়াছে । প্রিয়ব্রতের 
সময়ে' এইরূপ হওয়াঁও সম্ভব । আমীব্রের €নয়পুত্র, জদ্বৃবীপকে 
নয়টি বর্ষে বিভক্ত করিয় প্রিয় ব্রত এক একজনকে এক এক 
বর্ষের জাধিপত্য-ভার অর্পণ কবিলেন। আগ্রীখ্রের পুশ্জ নাভি । 
নাভির পুত্র খষভদেব, শ্রীভগবানের অলতার । ঞষভদ্বেব নিজ 
পু্রগণকে "মাক্ষধর্মা ও পারযহংস্য জ্ঞান উপদ্বেশ ফরেন । 
খষভদেবের শতপুত্রের মধ্যে ভরত সর্ধজোষ্ঠ এবং খধভদেব 
তাহাকেই রাজ্যভার অর্পণ করেন । আমাদের এই বর্ষের নাঁষ 
পুর্বে অজনাঁভ ছিল, রাজধষি ভবতের নাম অন্ুসারেই ইহার 
নাম ভারতবর্ষ হইয়াছে । ভবতর ইতিনন বড়ই অপুর্ব, 
অনেকেই ইহ] জানেন, খ্রিত্তে ভরতের ইতিভাসঈ যে ভারতবর্ষের 
নিতা ইতিভাঁন তাহ1 একটু গভীব ভাবে আলোচনা না করিলে 
বুঝা যাইবে না। 

শ্রীমস্ভাগবতের পঞ্চম স্কদ্ধে দ্বায়স্তুব মন্বস্তর বর্ণনার পর ষষ্ঠ 
্ষন্ধে দক্ষ প্রজাপতি হইতে যেস্থষ্টির কথা বর্ণনা করিতেছেন 
তাহ! চাক্ষুষ মন্বস্তরের । শ্রীমস্তাগবতের অষ্টমস্কন্দে অগ্ঠান্ত 


তৃতীয় ভাগ । 


মন্বস্তরের বর্ণনা পরিদৃষ্ট হয়। প্রথম মন্বস্তর অর্থাৎ শ্বায়ভুব 
ম্বস্তরের বর্ণনা পরিদৃষ্ট হয়। প্রথম মন্বপ্তর অর্থাৎ স্বারক্ভুব 
মন্বস্তরের কথা-বল৷ হইয়াছে । ছিতীয় মন্তুর নাম ম্বারোচিষ, 
তান অগ্নির পুত্র। ইন্রের নাম রোচন, তুধিতাদি দেবত1। 
মন্বত্তরের অবতারের নাম বিহু, ইনি বেদশির! খষির তুষিত! 
নাম্মী পত্বীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। 

তৃতীয় মন্ুর গাম উত্তম, তিন প্রিকব্রতের সন্তান । বশিষ্ঠ- 
পুত্র প্রমদাদি সপ্তবি : সত্য. বেদশ্রুত. ভদ্র প্রভৃতি দেবতা এবং 
সত্যজিৎ ইন্দ্র । মন্বশুরাবতার সত্যসেন। চতুর্থ মন্তর নাম 
তামস, ইনি তৃতীয় মন্গু উত্তমের ভ্রাতা । সত্যক, হরি, বীরু ও 
বৈধুতিগণ নামক মন্বন্তর দেবভ। মন্বন্তুর অবতার হরি । ইনি 
গ্রাহগ্রস্ত গজেন্্রকে মুক্ত করেন। 

এেই থে কুভ্তীর, ঈ!ন পুর্বজন্মে হুক নামক গঞ্ধর্ ছিলেন । 
একদিন এই গঞ্ধর্বরাজ স্ত্রীগণের সহিত সরোবরে ক্রীড়া করিতে- 
ছিলেন, +£মন সময়ে দেবল-খধি সেই সরোবরে গান করিতে 
আসেন, গন্ধব্বরাজ আমোদ করিয়া জলের ভিতরে খষির চরণ 
ধরিয়া! আকর্ষণ করেন। খধি ক্রুদ্ধ হইশা তাহাকে অভিশাপ 
দেন, “তুই, গ্রাহ হইয়! জন্মগ্রহণ কর।, এই প্রকারে গদ্ধব্বরাজ 
গ্রাহ হইয়! অনেকদ্দিন জলমধ্যে ছিলেন, সম্প্রতি শ্ীভগবানের 
সুদর্শনচক্রে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া শাপমুক্ত হইলেন । 


গজেন্দ্ পূর্বজন্ে ইন্দ্ছ্ান়্ নামক পাগ্ডদেশের রাজ] ছিলেন। 
তিনি দ্েবপুজায় রত ছিলেন, সাঁিষ্য অগন্ত) খাষি তাহার 
আশ্রমে আসিলে তিনি অভ্যর্থনা করেন নাই । এই কারণে 
অগন্তা তাহাকে অভিশাপ দ্বেন। গেই শাপে তিনি গজেন্জর 
হইয়াছিলেন, এখন শাপমুক্ত হইয়া শ্রীভগবানের পার্ষদ হইলেন। 


পঞ্চম হনুর দাম রৈবত ইনি চতুর্থ তামস মনুর সহোদর 
ভ্রাতী। এই মন্বস্তরে বিড় নাষেইন্দর, ভূতরয়াদি দেবতা, হিরণ্য- 


১০৭ 


পরবর্তী 
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ভাগবত-ধর্মন 


রোমা, বেদশিরা, উদ্ধীবাহু প্রভৃতি খযি। অবতারের নাম 
বৈকুগ। 

ষষ্ঠ মন্তুর নাম চাক্ষুষ । মন্ত্রদ্রম ইন্দ্র, আপ্যাদিগণ দেবতা, 
হর্যযম্মৎ বীরকাদি খষি। অবতারের নাম অভিত। চাক্ষুষ 
মন্বস্তবের প্রধান ঘটন। সমুদ্র-মন্তন | 

বিবন্বানের পুত্র শ্রাদ্ধদেব সপ্তম মন্কু। এই মন্বত্তরে আদিতা, 
বন্থু, রুদ্র বিশ্বদ্দেব, মরুদগণ, অশ্বিনীকুঙ্ারদ্বয়, ও খভূগণ দেবত]। 
পুরন্দর ইন্দ্র, কশ্তপ. অত্রিৎ বসিষ্ট, িশ্বামিত্র, গোতম, জমদগ্ঠি ও 
ভরদ্ধাজ এই সপ্ত খবি। অন্তাবের নাম বামন ইনি বলিকে 
বঞ্চনঠকতেন। 

অষ্টম মন্ুর-নাম সাবর্ণি। এই মন্বস্তরে বলি ইন্দ্র হউবেন। 
অষ্টম মন্বস্তরে গালব, দীপ্তিম'ন, পরশুরাম, অশ্বথামী। কপ, খধ্য- 
শূঙ্গ এবং বাদরায়ণ ব্যাস «ই সাত করন ১গুষ্কি ভইাবন । তাহার! 
এখন যোগাবলম্বন করিয়া নিজ নিজ আশ্রমে রহিয়াছেন। 
অবতারের নাম সার্বভৌম । 

নবম মচ্ছ দক্ষ-পাবর্ণি, ঘশম ব্রহ্ধ-সাবর্ণ, একাদশ ধন্ম সাবণি 
দ্বাদশ রুদ্র সাবর্ণি, ত্রয়োদশ দেব-সাবণি, চতুর্দশ ইন্জর-স্াবার্ণ। 
মার্কগের পুরাণে প্রত্যেক মন্থুর পুর্ব জন্মের বিবরণ ও কঠোর 
সাধন বর্িত হইয়াছে । 


প্ত্তানঞ্চানুযুগং ক্রতে তরি সিদ্ধন্বরূপধুকৃ। 
খষিরপধরঃ কম্মযোগং যোগেশরপধুক্। 
সর্গং প্রজেশবূপেণপ্দস্থ্যন্‌ হন্যাৎ স্বর বপুঃ। 
কালরূপেণ সর্রেষামভবায় পুথথগ. গুণঃ 01৮ 


ভগধান্‌ হরি গ্রতিযুগেই সনকণদি সিদ্বরূপ ধারণ করিয়া 
জ্ঞানোপদেশ, যাঞ্খবন্ক)াদি খষিরূপ ধারণ করিয়। কর্ম্মের উপদেশ 
দৃতাত্রেয়াদি যৌগেশ রূপ ধারণ করিয়া যোগোপদেশ করিয়। 
থাকেন। তিন্নিই প্রজাপতিরপে প্রজাম্ষ্টি করেন, রাজ। হইয়' 


তৃতীয় ভাগ । 

দন্যুধধ করেন, কালরূপী হইয়1 সমস্ত ধ্বংশ করেন, যাবতীয় গুণ 
তাহ? হইতেই হয় । 

পৌরাণিক মন্বন্তর-কথ! ব। অন্তান্ট কথা আলোচন'র প্রারস্তেই 
একটি বিশেধ কথা ম্মরণ রাখা কর্তব্য । পুকাণ-সমুহ সাধারণ 
কল্পনাপ্রস্থত ঘটনাবলীর বর্ণনামাত্র নছে | শ্রীধর স্বামী 
শ্রীমস্ভাগবত সম্বন্ধে বলিয়াছেন “ব্রঙ্গবিধ্যারপমেতৎ পুরাণম্‌” এই 
পুরাণ ব্রহ্মবিষ্তারূপ । সুতরাং প্রতোক পুরাণেই এই ব্রহ্মবিদ্যা 
আংশিকরূপে জগতে বিতরিত হইয়াছে । এই ব্রহ্গবিগ্তার 
সাহায্যে মানব-সাধক অত্মজ্ঞান লাভ করিবে । এই আত্মজ্ঞানই 
্রহ্মজ্তান বা ভগবজ. জ্ঞান, ইহাই পরাভক্তি বা প্রেমভজ্ি ইহাই 
প্রয়োজন । শ্রীমভাগবতের দ্বিতীয় শ্লোকে বলিয়াছেন এই পারম- 
হস্ত সং'হতার সাহাযো বাস্তব বস্তুর জ্ঞান হঈবে। “বাস্তব বস্ত” 
এই কথাটির অথ কি? শ্রীধর স্বামী বলিয়াছেন পরমার্থভূত 
বস্ত। ইহাঁতেও যদ্দি ক বুঝিতে না পারেন এবং আরও 
বিশ্লেষণু করিয়া বুঝাইয়া দিতে বলেন; মে জন্ত শ্রীধর স্বামী 
বলিলেন &বান্তব শবেন বস্তনৌহংশো জীবঃ বস্তনঃ শক্তিমণক়্া চ 
বস্তনঃ কাধাং জগচ্চ তৎমব্বং বত্ধেব ন ততঃ পৃথগিতি”' অর্থাৎ 
বস্তর অংশ গরীব, বস্তুর শক্তি মার! এবং বস্তর কাধ্য জগৎ, এহ 
তত্বত্রয় অর্থাৎ জীব, মায়! ও জগৎ এই তিনের পরম জ্ঞান এহ 
গ্রন্থের অনুশীলনের দ্বারা উপাঞ্জিত হইবে | এ ব্যাখ/ার 'জীব? 
প্রথমেই উল্লিখিত হইয়াছে। "আমি? পেই পরমার্থভূত বস্তকে জানিতে 
পারি, কাঁরণ আমি তীহা'র অংশ কুন্ত তাহার অংশ হইলেও আমি 
তীহ্ার শক্তি অর্থাৎ মারার দ্বারা অভিভূত ও আত্মাবন্থৃত 
এবং ই মায়ার কার্ধ্য যে জগৎ সেই জগতে বিভ্রান্ত সুতরাং 
জগতের জ্ঞান ও শক্তির জ্ঞান আবশ্তক, তাহার সাহাষ্যেহ 
আত্মজ্ঞান সাধিত হইবে। এই আত্মজ্ঞান সাধনই উদ্দেস্ত। 
এই আত্মজ্ঞানের ভূমিতে ছাড়াইয়া পৌরাণিক খধি মার্গা- 
: শক্তির কাধ্য এই জগতের স্ষ্টি স্থিতি লয় আলোচনা করিয়া” 


১৪৪১ 


১১৬ 


উপনিষদে 
সুষ্টিকখা। 


ডতাগবত-ধন্ম 


ছেন। বর্তমান কালের বৈজ্ঞীনিক আলোচনার পদ্ধতির 
সহিত এই আলোঁচিন। পদ্ধতির যে বেশ «কটা গুভেদ রহিয়াছে 
তাহ বুঝিতে পারা ফাইতেছে। আত্মজ্ঞানই প্রয়োজন ও মুখ্য- 
রূপে সাধ্য বিষয় অন্তান্ত জ্ঞানও আত্মজ্ঞানের ভূমিতে গতি চিত 
না হইলে অপূর্ণ | মানবন্েই «ই আং্মজ্ঞান সাধ্তি ও পূর্ণত। 
প্রাপ্ত হয়। এইযে জীব কৃষ্টি) ইহার চরমসীম। মানব সৃষ্টি 
একথ1 আমর] পুর্বে বলিয়াভি । মন্স্তর দমুহের মধ্যে যে সমুদয় 
কথ! কীত্ডিত হইয়াছে, তৎ দমুদর়ের উদ্দেশ্ত মানুষ-ত্ি | 
খগ্থেদীয় এ্তরেয় উপনিষদে আমর! সংক্ষেপে সৃষ্টি তত্ব 
দেখিভ্বে পাই। সেখানে «ইরূপ বণিত হইয়াছে । পূর্বের 
একমাত্র আত্মা ছিলেন, তিনি ভাঁঁবজ্েন (লাকসকল স্যঙ্টি করি! 
লোক-সকল সৃষ্টি করিয় ভাবিলেন লোকপালগণকে সৃষ্টি করিব। 
এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি জল হইতে এক পুঃ'ষ গ্রহণ করিয়া 
গঠন করিলেন। তিনি পুরুষ সম্বন্ে, চিন্তা] করিলেন, তাহার 
ফলে পাখীর যেমন ভিছ্ব ফুটে ঠিব্‌ জেইরাপ এ পুরুষের মুখ * ফুটিয় 
বাহির হইল । মুখ হইতে বাক্য, বাক্য হতে অগ্নি। তাহার 
পর দুইটি ন'সারদ্ধ, বাহির হইল, লাস? হইতে প্রাণ, প্রাণ হইতে 
বাযু। তাহার পর অক্ষিঘ্ধয় বাহির হইল, অক্ষি হইতে চক্ষু চক্ষু 
হইতে আদিত্য । কর্ণদ্ধয় বাহির ভইল, তাহ] হইতে শ্রবণোন্দ্রিয়, 
শবগেন্দ্রিক্স হইতে দিকৃ। তাহার পর ত্বক বাহির হইল, ত্বক্‌ 
হইতে (লাম, লোম হইতে ওষধি ও বনস্পতি। হদয় বাহির 
হুইল, হৃদয় হইতে মন, মন হষ্টটতে চন্দ্রমা | নাভি বাহির হইল, 
নাভি হইতে অপান বায়ু, অপান বারু হইতে মৃত্যু । জননেন্দ্রিয 
বাহির হইল, জননেন্দ্রিয় হইতে রেতঃ, রেতঃ হইতে জল । এই 
প্রকারে পুরুষ হইতে দেবগণ স্থষ্টি হয়! “অন্িম্বহ তার্ণবে” এই 
মহাসাগরে বা মহৎ সাগরে পতিত হুইলেন। তখন দেবতার! 
তাহাদের শ্রষ্টাকে বলিলেন আমাদের আশ্রর স্থান দাও, যেখানে 
থাকিয়া আমরা আনন আহার করিতে পারি। তখন বিশ্বত্রষ্টা 


তৃতীয় ভাগ। 


একটি গো আনয়ন করিলেন, তাহাতে দেবতাদের তুষ্টি হইল ন1। 
একটি অশ্ব আনিলেন তাঠাতেও হইল না, শেষে একটি পুরুষ 
অর্থাৎ মান্থষ আনিলেন। মানুষ দেখিয়া দেবতারা খুব সন্ত 
হইলেন। দেবতাদের স্থান হইল। অগ্নি বাক্‌ হইয়া! মুখে 
প্রবেশ করিলেন । ক্ুর্যা চক্ষু হইয়! অক্ষিঘয়ে প্রবেশ কছিলেন, 
দিক সকল শ্রবণেন্ড্রিয় হইয়া] কর্ণদ্ধয়ে প্রবেশ করিলেন। ওষধি 
ও বনস্পতিগণ লোম হইয়। ত্বকে প্রবেশ করিলেন। চন্দ্রমা মন 
হইয়া! হৃদয়ে গ্রবেশ করিলেন, মুত্যু অপান হইয়া নাভিতে 
প্রবেশ করিলেন । গল রেত: হইয়। জননেন্দ্রিয়ে গ্রবেশ করিলেন। 
ইহার পর অন স্যষ্টি মিথুন ন্ষ্টি গভূভি। 


মূল কথা মাঁনব-স্ষ্টি। এই মান্য কি প্রকারে সংসারের 
কর্মক্ষেত্র আসিল তাহ! চিন্তা করিতে গেলে তিনটি ধার! 
আলোচন! করিতে হইবে। €ুথমতঃ তাহার আধ্যাত্মিক 
জীবন--97310705]  ৪10650/--আত্মার জীবনে বাহার! চির- 
বিরাজিত তাহার! ক্রমে ক্রমে এই মানবের চৈতন্তরূপে অবতীর্ণ 
হইয়াছেন । তাহার পর 1106 7017051091 87105517% এই জড় ক্রমে 
ক্রমে পরিবর্তিত ভইয়! দ্বেবতাগণের বর্তৃত্বাধীনে মানবের এই 
দেহ নির্মাণ করিয়াছে । চিত্তা করুন এই দেহ নির্মিত হইতে 
কত সময় লাগিয়াছে । তাহার পর মানমিক জীবন 1170 10611৩০- 
৪৪] 8005527 এই তৃতীয় ধারাটি ব্যতীত পুর্বোক্ত হুইটি ধারা 
অর্থাৎ চৈতগ্ধাঁরা ও জড়-ধার' পৃথক্‌ হইয়! রহিয়াছে, তাহারা 
মিলিত হইতেছে না। ব্রহ্গা হইতে চরাচর স্ষ্টির বর্ণনায় 
আমর! দেখিয়াছি সৃষ্টি ছই উ্রমদীমার মধ্যে দোলাক়িত 
হইতেছে, কিছুতেই একটা সামঞ্জস্তে আসিতেছে ন1। 


তাহার পর আর একটি কথা চিস্তা করিতে হইবে, স্বায়স্ভূব 
মন্বস্তরে কেবল যে প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ মহা রাজার বংশ বিস্তার 
ও রাজ্য শাসন বণিত হইয়াছে তাহ1 নহে। দেবতাদের স্থ্টিও 


১১০ 


মানব-ৃষ্টি। 


তিনটি ধার।। 


১১২ 


ধর্মের বংশ 
বিস্তার । 


ভাগবত-্ধন্ম 


বণিত হইয়াছে । আমরা যাহাকে “গু৭+ বলি (2১৮56% 
08911065 )তাঁহাদেরও জন্ম-কথা বণিত হইয়াছে । 

স্বায়ভব মন্বস্তরে বর্ম ও ধনের যে বংশ তাচিক। 
( 06107601095 ) শ্রীমর্ভাগবত (দওয়া হইয়াছে তাহ। হইতেই গুণ 
সমুহের অবতলণ (1915752115105 01 8135218501 (3981706$ ) 
দেখিতে পাই । স্বায়স্তুব মনুর কনিষ্ঠ কন্বার নাম প্রন্থতি, দন্দের 
সহিত তাহার বিবাভ হয়। «ই দক্ষের ষোলটি কন্ত]। ধর্ম তাহ'র 
তেরটিকে বিবাহ করেন । এই তেরটি কন্তার নাম্‌ শরদ্ধ', মৈভ্রী, 
দয়া, শাস্তি, তুষ্টি, পুট্টি ক্রিয়া, উন্নতি, বৃদ্ধি, মেধা, তিতিক্ষা, 
হ্ৃণী, মুন্তি। শ্রদ্ধার পুল সভা, মৈত্রীর পুত্র গওসাদ, দয়ার পুত্র 
অভয়, ধ্ণাস্তির পুত্র শম, তুষ্টির পুত্র ভর্ষ, পুষ্টির পুত্র গর্ধ, ক্রিয়ার 
পুত্র যোগ উন্নতির পুত্র দর্প, বুদ্ধির পুত্র অর্থ, মেধার পুত্র (কন ?) 
স্মৃতি, তিতিক্ষার পুত্র ক্ষেম আর হ্রীর পুত্র বিনয় | 

বারটি কণ্ঠার এইরূপ বংশ বিস্তার বর্ণনা করিয়। ভীমড়াগবত 
বূজিলেন, 


“মুর্তি সব্বগুণোৎপন্ভির্নরনারায়ণাবৃষী | 
যয়োর্জন্মন্দে। বিশ্বমভ্য হন্দৎস্ুদিবৃর্ছিং ॥% 


শ্রীধরত্বীমীর মতানুসারে এই শ্লোকের অর্থ,_যাহাতে সকল 
গুণের উৎপত্তি হয় সেই যে মূর্তিঃ তিনি নর নারায়ণ নামে দুইটি 
খধি «সব করেন । এর ছুই খষির জন্ম সময়ে এই চরাঁচর বিশ্বের 
লুমচৎ স্বাস্থ্য ও পরম আনন্দ জন্মিয়াছিল। জ্রীল বিশ্বনাথ 
চক্রবর্তী অথ করিরাছে নি রহ মু্তি, ইনি শুদ্ধ হবত্ব-হ্বরূপ। ভগবৎ 
প্রকাশিক1 শক্তি, তীহ। হইতে নিখিল কল)াণ গুণের অর্ণব- 
স্বরূপ যে শ্রীভগবান্‌ তাহার উৎপত্তি হইল । 

তাহ হইলে দেখ! গেল যে, বারটি পত্র'তে ধর বারটি, গুণ 
বা ধর্মের বারটি লক্ষণ উৎপাদন করিলনং আর মুর্তিতে, সকল 
গুণের উৎপত্তি স্থানরূপা মুদ্তিতে, ছুইজন খাষি উৎপাদন 


তৃতীয় ভাগ। 


করিলেন। ক্রমে ক্রমে ধর্ম মৃত্তি গ্রহণ করিলেন। পুর্ব্বের বারটি 
গুণকে বিবেচন! করিলে ধর্মের ক্রমিক স্থুলত্ব-প্রাপ্তি 05059] 
2)815115115800). দেখিতে পাওয়! যাইবে । মুর্তিতে আসিয়া এই 
স্লত্ব-প্রান্তি বাঁ অবরোহণ 15151517581107 01 9065০0612% পুর্ণতা 
প্রাপ্ত হইল। এই নর নারায়ণ খষি আবিভূতি হইলেন । অন্তান্ত 
গুণের অর্থাৎ সত্য, প্রসাদ অভয়, শম, হর্ষ, গর্ব যোগ, দর্প, 
অর্থ, স্বৃতি, ক্ষেম ও বিনয়ের জন্মকথা বর্ণনা করিয়াছেন মাত্র 
কিন্তু নর-নারায়ণের আবির্ভাব বর্ণনা করিয়া শ্রীমস্তাগবত 
বলিলেন তাহাদের জন্ম হইলে বিশ্ব সুমহৎ স্বাস্থ্য ও পরম আনন্দ 
লাভ করিল। বিশ্বপ্রবাহের একটি অধোমুখী ধারা! তাহার 
পূর্ণতায় আসিল | (0006 1776 17 1) 171770105 21:00685 ০1 
00৬0/ঞানু 016581107) 1680])৩0 ০8100109150 ) এই জন্তই 


এত আনন্দ । 


ঞ 


৮ 
মনাংসি ককুভে। বাঁতাঃ প্রসেছঃ সরিতো ইদ্রয়ঃ। 
দিস্ব্যবাগ্যন্ত তুর্ধ্যাণি পেতুঃ কুম্মুমবৃষ্টয়ঃ ॥ 
যুনয়ন্তষ্ট, বৃন্তষ্টা জগ্গর্ধাবর্বকিননরাঃ। 
হৃত্যস্তি স্ম স্ত্রিয়ো। দেব্যঃ আসীৎ পরমমজলং ॥ 


স্বর্গে প্রাণির মনঃ, সকল দিক্‌, বারুমণ্ডল, নদী ও পর্বত 
সমূহ প্রসন্ন হইল। সকল তুর্য'ধ্বনি ও আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্ট 
হইতে লাগিল। মৃনিগণ সন্তষ্টচিভে স্তব করিতেছেন? গন্ধবর্ষ ও 
কিন্লরগণ প্রসন্মনে গান করিতেছেক্টজ দেবঙগীগণ পরম কৌতুকে 
নৃত্য করিতেছেন | 


ব্রহ্ম! প্রভৃতি দেবগণ আসিয়া এ বালকঘয়ের স্তব করিতে 
লাগিলেন। এ ছুই খধি অমরগণ কর্তৃক স্তত হইয়া! গন্ধমাদন 
পর্বতে প্রস্থান করিলেন । 


১৫ 


১৯৩ 


১১৪ 


অধথর্থ্ের বংশ 
বিস্তার । 


ভাগবত-ধর্শ 


তাবিমৌ বৈ ভগবতো৷ হরেবংশাবিহাগতৌ। 
ভান্ব্যয়ায় চ ভূবঃ কৃষৌ যছ্কুরুদ্বহো৷। 


ভগবান হরির এই ছুই অংশ ভূভার হরণের জন্য ছুই কৃষ্ণরূপে 
অবতীর্ণ হইয়াছেন। 


শ্রীধরম্বামী তন্ত্র হইতে এই স্থলে বচন উদ্ধার করিয়াছেন । 
“অজ্ছুনে তু নরাবেসাঃ কৃষণো নারায়ণো স্বয়ম্” 


শ্রীীব গোস্বামী ও শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী এই শ্লোকের 
ব্যাখ্যা করিয়] দেখাইয়াছেন যে, তাহার! অর্থাৎ নারায়ণ ও নর, 
কৃষ্জ ও অঞ্ভুনে আঁসিলেন অর্থাৎ তাহারা কৃষণর্জুনের অংশ 
এখন আসিয়া! অংশিতে মিলিত হউলেন। ভাগবতামূতের 
কারিক! শ্রীবিশ্বনাথ উদ্ধার করিয়াছেন । 


কর্তারৌ তৌ হরেরংশো নরনারায়ণাবৃষী 
দ্বাপরাস্তে কর্মভূতাবায়াতে কৃষ্ণফাস্তূনৌ ॥ 


হরির এই ছুই অংশ কৃষ্ণফান্তনীতে দ্বাপরের শেষে 
আসিলেন। শ্রীমস্ভাগবতের শ্লোকে ষে “তো আছে তাহা! কর্তৃ- 
কারক, আর 'কৃষ্ণোৌ” এই পদে কর্ধণি দ্বিতীয় বিভক্তি হুইয়াছে, 
এই ভাবে বুঝিতে হইবে । 


পর্মের মূর্তিগ্রহণের কথা বলা হইল, অধর্ম্ের বংশবৃদ্ধির 
কথাও এই দঙ্গে আলোচ্য। অধর্মও ব্রন্ধার পুত্র, তাহার পত্বীর 
নাম মিথ্য।। উহাদের ঞ্ত্রের নাম দত্ত, আর কন্তার নাঁম 
মায়া। উহার সহোদর সহোদর হইলেও মিথুন অর্থাৎ পতি- 
পত্রী হইয়াছিল। উহাদের পুত্র কন্ঠ! লোভ ও শঠতা, আবার 
তাহাদের পুত্রকন্া ক্রোধ ও হিংসা, তাহাদের পুত্রকন্তা 
কলি ও ছুরুক্তি। দুরুক্তির গর্ভে কলির ভীতি নামে এক কন্ঠ! 
ও মৃত্যু নামে এক পুত্র জন্মায়। ইহাদের পুত্র কন্ঠার নাম নিরয় 


তৃতীয় ভাগ । 


ও যাতন1। শ্রীমভাগবত বলিলেন ইহার নাম প্রতিনর্ । শ্রীধর 
স্বামীর মতে 'প্রতিসর্ধগ কথার অর্থ প্রলয় । 


ত্রিঃ শ্রুত্বৈতৎ পুমান্‌ পুণ্যং বিধুনোত্যা ত্মনোমলং। 


যে ব্যক্তি এই বৃত্বাত্ত তিনবার শ্রবণ করিবেন, তাঁহার সকল 
পাপ দূরীভূত হুইবে। 


স্বাযভুব মন্গুর তিন কন্তা ও ছুই পুত্র। এক কন্ত। আকুতি, 
তাহার বিবাহ হয় প্রজাপতি রুচির সহিত । বিষুও ষক্ঞ মুর্তি 
ধারণ করিয়া রুচি ও আকৃতির পুত্রূপে আবিভূ ত হইয়াছিলেন। 
দেবহৃতির কথ পুর্বে বলা হুইয়াছে, আর তৃতীয় কন্ঠ প্রস্থতি। 
স্থষ্টির তিনটি ধারা কিয়ৎপরিমাণে এই তিন কন্তাতেই দেখিতে 
পাওয়া যায়। মন্বঞ্রের সমগ্র বিবরণ পাঁওয়! যায় না এবং 
পাইলেও অন্তদূষ্টিহীন জগতের খুব বেণী উপকারও' হইবে ন1। 
বিবিধ পুরাণের মধ্যে যে সমুদয় বিবরণ রহিয়াছে তাহা একত্র 
করিয়! অন্তদৃষ্টি সম্পর হইয়া আলোচন। করিতে হইবে । বর্তমান 
কালের ব৷ প্রত্যক্ষ-বিজ্ঞানের আলোচন। পদ্ধতি এবং প্রাচীন 
কালের বা অধাত্স বিজ্ঞানের আলোচনা পদ্ধতিদ মধো প্রতেদ 
কোথায়। তাহা উত্তমরূপে নিপ্ধারণ করিয়া তাহার পর 
শ্রীম্ভাগবতে মন্বসম্তরের যে সব ঘটন রহিয়াছে তাহা! আলোচনা 
কারলেই আমর! স্ষ্টি রহস্ত ও মানবের যথার্থ ইতিহাস, তাহার 
অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বুঝিতে পারিব ! 


পূর্বে কথিত হইয়াছে যে, কল্পের অবসানে অর্থাৎ ব্রহ্মার 
প্েকটি দিন শেষ হইলে শ্রীভগবানের শক্তিরূপ যে সঙ্কর্ষণদেব, 
তাহার মুখ হইতে আগ্র নির্থত হয় এবং দেই আগুণে ভ্রিলোক 
দগ্ধ হইয়া যায়। সক্কর্ষণ-দেব সন্বদ্ধে পরবর্তী প্রবঞ্ধে অর্থাৎ, 
পুরুষাবতার প্রসঙ্গে আলোচনা কৰা যাইবে, বর্তমান প্রবন্ধে 
এই সঙ্কর্ষণাগ্সি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচন। কর! য।ইতেচ্ছ। 


১৯৫ 


১১৬ 


অনন্ত ও 
সন্ক্ষণ | 


ভাগবত-ধন্ম 


শ্রীমভাগবতের পঞ্চম স্বন্ধের পঞ্চবিংশতি অধ্যায়ের প্রারস্তে 
কথিত হইয়াছে পাতালের মুলদেশে ত্রিংশৎ সহজ যোজন অন্তরে 
ভগবানের তামসী নামে বিখ্যাত এক অংশ আছে, 'তাহার নাম 
অনস্ত। সাত্বততন্ত্রনিষ্ঠ চতুর্ব্যহ উপাসকের তাহাকে সক্কর্ষণ 
বলেন। সঙ্কর্ষণ বলিবার হেতু এই যে "আমি, আমার” এই 
প্রকারের অভিমান যে অহঙ্কার হইতে জন্মায়, সেই অহঙ্কার ও 
দরষ্টাদৃশ্ত ভেদ তিনি আকর্ষণ করিয়। থাঁকেন। ইহার তাৎপধ্য 
এই যে অহঙ্কার হইতেই বিশ্বের প্রকাশ, আমি, তুমি, তিনি 
প্রভৃতি বহু কর্তা ; ইহ? উহ, তাহ! প্রভৃতি বহু কর্ম্ম, অহঙ্কার 
হইতেই জন্মায়, এই অস্কার সঙ্কর্ষণ কর্তৃক সমারষ্ট অর্থাৎ 
দুরীভূত বা বিলয়প্রান্ত হইয়া! থাকে, এই কারণেই তাহার নাম 
সন্কর্ষণ। ভগবানের এই অনন্তমুর্তির একটি মস্তকে ভূম'গুল 
বিরাজিত, তাহার মৃস্তকের তুলনায় ভূমণ্ডঙা এতই ক্ষুদ্র যে, 
অনস্তদেবের ফণ। দেখিয়। ভূমণ্ডলের প্রতি চাহিলে এই ভূমগুলকে 
একটি শেত সর্ষপের স্তায় দেখায় । ৪ 


শ্রীবিষুপুরাণের দ্বিতীয়াংশ পঞ্চম অধ্যায়ে আছে--_ 


“পাতালানানধশ্চাস্তে বিষ্তোষা তানসী তন্থঃ। 
শেষাখ্য। যদ্গুণান্‌ বক্ত,ং ন শক্তা দৈত্যদানবাঃ॥” 


পাঁতালে সকলের অধোভাগে বিষ্ণুর (শেষ নামে যে তামসী 
তন্ধু আছেন, দেত্যদানবঞ্গাও তাহার গুণ বর্ণনা করিতে 
অক্ষম । 

ফণামণিসহত্রেণ যঃ স বিদ্যোতয়ন্‌ দিশঃ । 

সর্ববান্‌ করোতি নিবা্ধ্যান্‌ হিতায় জগতোহস্ুরান্‌ ॥ 


তিনি সহস্র ফণার মণির দ্বার! দিকৃসকল সমুজ্জল করিতেছেন 
এবং সমস্ত অন্গুর্নীকে নিব্বীর্ধ্য করিতেছেন । 


" তৃতীয় ভাগ । 


লাঙ্গলা সক্তহত্তাগ্রো বিভ্রন্মুষলমুক্তমম্। 
ই্ার একহস্তে লাঙ্গল অপর হস্তে উত্তম মুল । 


ঙ্র্ষণাগ্রির তত্ব অধাত্ম বিজ্ঞানের একটি অতি সাধারণ 
পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া বুঝিতে পারি। এই পদ্ধতিটিকে 
ইংরাজিতে বলে 485 8১০7 5০ 7১61০. অর্থাৎ সমুন্নত ও 
ইন্ত্রিয়ের অগোচর আধ্যাত্মিক জগতেও যেমন এই স্থুল ইন্দিয়- 
গ্রাহ জগতেও তেমনি । এই স্থল জগৎকে উত্তমরূপে বুঝিতে 
পারিলে, তাহার সাহাযো উন্নততর ও অতীন্রিয় জগতের রহস্তও 
অনুমান কর? যায় । অবস্ত উত্তমরূপে বুঝ! বড় কঠিন ব্যপার, যাহ 
হউক আমরা! এই সন্কর্ষণাগ্নির তত্ব অনায়াসেই বুঝিতে পাঞ্ছি। 

বিষু্পুরাণ বলিয়াছেন__ 

যদ। বিজ্স্ততেহনস্তে। মদ্রাঘুর্িতলো »নঃ। 

তদা চলতি ভুরেষা সাব্রিতোয়াদ্ধিকানন৷ ॥ 


মদবঘূর্ণিত লোচন অনন্ত্দেব খন জস্তন করেন (হাই তোলেন )। 
তখন গিরি, সমুদ্র ও কানন সহ এই ভূমগুল কম্পিত হইতে 
থাকে । অর্থাৎ ভূষিকম্প বা জলকম্প উপস্থিত হুয় | 

খৃষ্ঠায়শান্তে সাধু পিতরের দ্বিতীয় গ্রন্থের তৃতীয় বচনে ঠিক্‌ 
এই প্রকারেরই প্রলয়ের কথ! কথিত হইয়াছে । 

পৃথিবীর অভ্যন্তরে অত্যন্ত উত্তপ্ত, চঞ্চল ও আবর্তনশীল 
বিপুল তরল পদার্থ রহিয়াছে । শেষ অগ্নি অর্থাৎ যে অগ্থি সৃষ্টি 
কালে উত্তাপ নিঃক্যত হওয়ার পরেও বীজরূপে অবশিষ্ট রহিয়াছে, 
সেই অগ্নিতে পুথিবী ধ্বংস হইবে । স্তরাং এ সঙ্কর্ষণান্সির যাহা 
স্থল অংশ (01095 100916719] 1078101669186100 2. 1106 56703005 
*/০]0 ) তাহ? পুথিবীর ভিতরে বিরাজমান, তাহার সমুজ্জল 
শিখাসমূহ অসংখ্য ফণার মত যেন তূগর্ভ হইতে বাহিরে আসিৰার 
চেষ্ট৷ করিতেছে । এই চেষ্টাই যে ভূমিকম্প ও জলকম্পের কারণ 
তাহ! বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত | 


১১৭ 


বলরাম ও 
নিতানন্দ । 


তিনে এক। 


পুরুবাবতার-প্রসজ 


অবতার-কথ। ও তাহার তত্ব সম্যক্রূপে বুঝিতে হুইলে 
প্রথমেই পুরুষাৰতারের প্রসঙ্গ আসিয়া! উপস্থিত হয় । এই 
পুরুষ ত্রিবিধ। শ্রীমস্ভাগৰত পাঁচটি শ্লোকে এই পুরুষ-ত্রয়ে 
উল্লেখ করিয়াছেন । শ্রীচৈতন্ত চরিতামুতে ছুই স্থানে এই গ্রসঙ্গ 
উত্থাপিত ও আলোচিত হইয়াছে । আদ্দিলীলার পঞ্চম পরিচ্ছেদ 
শ্রীপ্রীনিত্যানন্দ-তত্ব বর্ণন। করিবার সময় শ্রীল কবিরাজ গোত্বামী 
মহোদয় বলিয়াছেন, শ্রীচৈতন্জলীলায় যিনি শ্রানিত্যানন্দ, ব্রজলীলায় 
তিনি শ্রীবলরাম | তিনি, স্বয়ং ভগবান ও সর্-অবতারী 
শ্রীকৃষ্ণের দ্বিতীয় দ্রেহ। তাহাদের স্বরূপ এক, দেহ ব। প্রকাশ 
ভিন্ন, ইনি আদ্য কাক়সবুহ ও শ্রীরুষ্চলীলার লঙ্কায়। যিনি বলরাম, 
তিনি মূল সন্কর্ষণ। তিনি পঞ্চরূপে অর্থাৎ পাঁচ প্রকারের মুক্তি 
ধরিয়। শ্রীকৃষ্ণের সেবা! করেন । স্বয়ং অর্থাৎ শ্বরূপে শ্রোকষ্ের 
লীলার সাহাষ্য করেন, আর চারি মুত্তি ধরিয় স্থগ্রি-লীলার কাঁধ্য 
করিয়া থাকেন । * 

স্থট্টি-লীলা-কার্যে ষে চারিরূপ ধারণ করিয়! শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞা- 
পালন করেন তাহার নাম ১। কাঁরণ-তোক়-শায়ী ২। গর্ভেো- 
দকশারী ৩। পয়োদ্ধিশায়ী বা ক্ষীরোদকশায়ী ৪। শেষ। এই 
চারিরূপের মধ্যে প্রথম তিনটিই তিন পুরুষাবতার | 

ধিনি মুল সন্ক্ষণ, তিনি ঞ্ স্বয়ং ভগবান্‌ একই ম্বরূপ, কেবল 
মাত্র কায় ভিন্ন; সেই মুল সক্বর্ষণ সৃষ্টি লীলায় তিনরূপ ধারণ 
করিয়। অবতরণ করিয়াছেন, অথবা প্রপঞ্চে তাহার প্রথমতঃ 
ত্রিবিধ প্রকাশ । এই ভ্রিবিধ প্রকাশের নাম ত্রিবিধ পুরুষাবতার ' 
অতএব পুরুষাবতার তিন হইলেও প্রকৃত প্রস্তাবে এক । ইহারা 
সেই একই পুরুষের ব্রিবিধ প্রকাশ মাত্র । 077 72097165017 
&5 ৮:5৩. প্রকৃতি যেমন এক, কিন্তু ত্রিগুণময়ী অতএব ত্রিধ! 


তৃতীয় ভাগ । 


প্রকাশিত, পুরুষও তেমনি এক, কিন্তু প্রকৃতির মধ্য দিয়া বা 
সুষ্টিলীলার সাহাযো তাঁভাকে দেখিতে গেলে তাহার তিন মুন্তি। 

সাংখদর্শন বছ-পুরুষবাদ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন । কপিল সিদ্ধ 
পুরুষ । বেদে কথিত হইয়াছে, “খষিং গ্রস্থতং কপিলং যন্তমগ্রে 
ভনৈর্বিভদ্তি জায়মানঞ্ পশ্তেৎঃ ( শারীরক ভাষ্য ধৃত শ্রুতি) 
অর্থাৎ যে দেব প্রথম প্রস্থুত কপিলকে জন্মিবামাত্র খষি (মন্্ার্থ- 
রষ্টা ) ও জ্ঞানী করিয়াছেন সেই পরমদেব ঈশ্বরকে জ্ঞানগোচর 
করিবে । সুতরাং অনেকেই বলেন কপিলের মত মিথ্যা হইতে 
পারে না। তাহ1€ইলে এই যে ভাগবত-সিদ্ধান্ত অর্থাৎ এক 
পুরুষ প্রপঞ্চে ত্রিধা প্রকাশিত, ইহ] কি প্রকারে হইতে পারে? 
আমরা! শারীরক ভাষ্যে আচাধ্য শঙ্কর কর্তৃক এই সংখাঁমতের 
ষে সমালোচনা হইয়াছে তাহ1 অনায়াসেই গ্রহণ করিতে পারি। 
এই প্রসঙ্গে ভাগবত-সিদ্ধাত্ত শ্রীশঙ্করাচার্য্য কর্তৃক অতি সুন্দরভাবে 
সমথিত হইয়াছে ? আচার্য্য শঙ্করের সহিত ভাগবত-সিদ্ধান্তের 
বিরোধ কোথায় সঙ্কীর্ণবুদ্ধি ও কলহপ্রিয় লোকের! যেখানে 
সেখানেম্তাহাই নির্দেশ করিয়া! থাকে । ইহ] বড়ই অহিতকর। 
শ্রীল শঙ্করাচাধ্য কর্তৃক ভাগবত-দিদ্ধান্ত কিরূপে সমধিত ও দৃঢ়ী- 
কৃত হইয়াছে তাঁহা এই উপলক্ষে শারীরক ভাধ্যের কপিলমত 
সমালোচনায় বেশ দেখিতে পাওয়া যায় । 

সাংখ্য-দর্শন বহুপুরুষ-বাদ প্রচার করিয়াছেন। বেদে 
কপিলকে সিদ্ধ পুরুষ বল! হইয়াছে সুতরাং কপিলের এই মত ব' 
সাংখ্য মত কিরূপে অস্বীকার কর1 বায়? আচার্য) শঙ্কর 
বলিতেছেন শ্রুতি খন কপিলের জ্জীন অপ্রতিহত বলিয়াছেন, 
তখন কগিলের মত শ্রুতি-বিরুদ্ধ হইতেই পারে না, অর্থাৎ +সদ্ধি 
পুরুষের মত স্বভাবতঃই সকল সময়ে বেদান্থুগত হইবে। কারণ 
“ধনী নুঠঠানীপেক্ষ। হি সিদ্ধিঃ স চ ধর্্মশ্চোদনালক্ষণঃ*” অর্থাৎ 
ধর্্ানুষ্ঠান ব্যতীত সিদ্ধি হয় না। ধর্ম বেদমূলক। প্রথমে 
বেদ-জ্ঞান, পরে বেদীর্থের বা বেদরবিহিত ধর্ের অঙ্গষ্টান, তাহার 


১১৪ 


খ্যমতে 


বহপুরুধ। 


কপিল সম্থান্ধে 
শঙ্কর মত। 


১২৩ 


ভাগবত-ধশ্ম 


পর সিদ্ধি, সুতরাং '*পুর্বসিদ্ধীয়াশ্চোদনায়। অর্থো ন পশ্চিম সিদ্ধ- 
পুরুষবচনবশেনাতিশস্কিতুং শক্যতে'” অর্থাৎ পরবর্তী সিদ্ধ পুরুষের 
বাক্যের ছারা পূর্ববর্তী বেদার্থ অন্তথা করা অন্তাষ্য । 

আচাধ্য শঙ্করের দ্বিতীয় যুক্তি এই যে সিদ্ধ পুরুষ অনেক, 
তীহাদ্দের স্মতিও অনেক । ভিন্ন ভিন্ন স্মৃতির মধ্যে মতভেম্ব 
হইলে শ্রুতির সাহায্যে তাহাদের বিরোধ-ভঞ্জন করিতে হইবে । 

আচাঁধ্য শহ্করের তৃতীয় যুক্তি এই যে কপিল কজন নহে 
কপিল অনেক । এই অনেক কপিলের মধ্যে বহু-পুরুষ-বাদ- 
সমর্থক সাংখ্য কোন্‌ কপিল বলিয়াছেন এবং কোন্‌ কপিল শ্রুতি- 
কর্তৃক প্রশংদিত হইয়াছেন, তাহাই বা নির্ধারিত হইবে কিরূপে?. 


* তাহধ হইলে আচার্য শঙ্কর বলিতেছেন যে নিরীশ্বর ব1 বহু-পুরুষ- 


বাদ্-সমর্থক কপিল আর বেদ কর্তৃক অপ্রতিহত-জ্ঞান-সম্পন্ন 
বলিয়1 বর্ণিত কপিল, ইহারা পৃথক । এই মত যে শ্রীমস্ভীগবতের 
অতীব সুস্পষ্ট মত তাঁহ! সকলেই জানেন । £ 

তাহার পর আচার্য শঙ্কর মনু-সংহিত। ও মহাভারত হইতে 
গ্রমাণ বচন উদ্ধীর করিয়! দেখাইয়াছেন যে এই উভত় *ম্বৃতিতেই 
বহু-পুরুষবাদ খণ্ডিত ও এক-প্ররুষ-খাঁদ সমধিত হুইয়াছে। 
“মহাভারতেহপি চ, বহবঃ পুরুষ ব্রদ্ধতাহে! এক এব তু, ইতি 
বিচারধ্য বহবঃ পুরুষা-রীজন্! পাঙ্যযোৌগবিচারিণাম্‌ ইতি 
পরপক্ষমুপন্থন্ত তদ্ব,যদাসেন-- 


বহুনাং পুরুষাণাং হি যখৈকা যোনিরুচ্যতে । 
তথ তং পুরুষং বিশ্বমাখ্যাস্তামি গুণাধিকম্‌॥ 
ইত্যুপক্রম্য 
মমাস্তরাত্মা। তব চ যে চান্যে দেহিসংভ্বিতাঃ ॥ 
সর্ব্বেষাং সাক্ষিভৃতোহসৌ ন গ্রাহ্যঃ কেনচিৎ কচিৎ ॥ 
বিশ্বযুদ্ধ বিশ্বতৃজো বিশ্বপাদাক্ষিনাসিকঃ। 
একশ্চরতি ভূতেষু স্বৈরচারী যথাস্থখম্‌ ॥ 


তৃতীয় ভাগ। 


ইতি সব্ধবাত্মতৈব নিদ্ধারিতা। শ্রুতিশ্চ সর্ব্বাত্বতায়ং ভবতি।” 


( বেদাস্ত দর্শনের ২ অধ্যায়, ১ পাদ, ১ ক্ষত্রের শারীরক ভাষ্য ) 
একাত্মবধধ মন্ভাভারতে নির্ণীত হইয়াছে । মাভারতে 
প্রশ্ন করা হইল “*হে ব্রাহ্মণ । পুরুষ এক, কি বহু?” সংখোর 
ও যষোগের মতে পুরুষ বহু, এইরূপে পরবীয় পক্ষের উল্লেখ 
করিয়] পশ্চাৎ তাহার খগুনা্ "বহু পুরুষের অর্থাৎ পুরুষাকার 
শরীরের উৎপত্তিস্থান বন্দর, তদ্রপ, আমি সেই বিরাট পুরুষের 
কথ। 'তামাকে বলিতেছি।৮ শ্রইরূপে প্রস্তাব আরস্ত করিয়! 
বলিয়াছেন “ইনিই আমার আত্মা, তোমার আত্মা ও অন্তের 
আত্মা। ইনি সমস্ত আত্মার (সমস্ত দেহের অথব1 সমস্ত জীবেরু সাক্ষী 
অর্থাৎ সাক্ষাৎ দ্রষ্টী। ইনি কখনও কাহারও 'আপাতজ্ঞানের 
গোচর নহেন। হইনি বিশ্বমস্তক* বিশ্ববাহু, বিশ্বপার্দ, বিশ্বনেত্র ও 
বিশ্বনাসিক। ইনি এক- স্বাধীন প্রকাশ, স্বেচ্ছাবিহারী ও সকল 
ভূতে বিরাজমান । মহাভারতের 'এই বাক্যে নানাত্মবাদ ব। 
বহু-পুরুষবাদ খণ্ডিত ও একাত্মবাদ নির্ণীত বা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। 
শ্রুতিতেই স্পছ একাত্মবারদ কথিত হইয়াছে । 
আচাধ্য-শঙ্করের সাংখ্যমত খণ্ডন এই পূরুষ-কথার আলো'- 
চনায় উত্থাপন করার একটি বিশেষ উদ্দেশ্য আছে, তাহাঁও এই 
স্থলে বলা উচিত । বাঙ্গালার বৈষ্ঞব ধর্ম বা রাবারুষ্-লীলা 
প্রভৃতি সংখা-দর্শনের মতের উপর প্রতিঠিত, বহ্ধিমচন্ত্র- প্রমুখ 
কোন কোন মনীষি এইনূপ মত প্রচার করিয়! গিয়াছেন। 
প্ররুত প্রস্তাবে শ্রীমস্ভীগবতই প্রকৃতঞ্বেদাস্ত বা বেদান্তের অকুত্রিম 
ভাষ্য এবং বাঙ্গাপার বৈষ্ঞবধর্ম্ম সেই শ্রীমদ্ভাগবতের প্রত্িপার্দিত 
ধন্দ । আচাধ্য শঙ্করের সহিত এই মতের পার্থক্য থাকিলেও 
সামঞ্জন্তই অধিক । ভাগবতধর্্ম বেদান্ত ধর্ম, এই কথা যদি 
আমর] ভূলিয়! যাহ তাহা! হহলে মূল হারাইয়া ফেলিব, এই 
কারণে পুরুষ-প্রসঙ্গে আচ) শঞ্করের সাংখ্যমত-খণ্ডন আলোচিত 


হইল। ন্রা 


১৩ 


৯২১ 


বেদান্ত ও 
ভাগবত । 


১২২ 


প্রথম পুরুষ। 


ভাগবত-ধণ্ঝ 


প্রীচৈতন্ত-চরিতা মৃতে শ্রীনিত্যানন্দত্বত্ব বর্ণনী-প্রসঙ্গে পুরুধা- 
বতার কথা বলিবার পৃব্র প্রকৃতির পরপারে পরব্যোমে শ্রীভগ- 
বানের শ্বরূপ প্রকাশ বর্ণনা করিয়াছেন। এই স্বরূপ-প্রকাশ 
হইতে আলোচনা আরস্ত করাই সুবিধাজনক ব্যবস্থা । 

পরব্যোমের বাঠিরে এক জোাতিন্ময় ধাম, তাহার বাহিরে 
কারণার্ণব। কারণার্বের জল চিন । সেই কারণাণবে সন্ক্ষণ 
আপনার এক অংশে শয়ন করেন। তিনি অর্থাৎ সম্বর্ষণের 
যে অংশ কারণার্ণবে পয়ন করেন, তিনি মহৎশ্রষ্টা পুরুষ এবং 
তিনিই জগৎ-কারণ। ইনিই আগছ্য-অবতার, ইনি কারণার্ণবে 
শয়ন ঝ্ুরয়। মায়াশক্তির উপর ঈক্ষণ করেন। মায়াশক্তি 
কারণার্ঁবের বাহিরে, মায়! কারণার্ণবকে স্পর্শ ও করিতে পারেন 
না। «ই মায়ার ছুই গুকার অবস্থিতি অথাৎ প্রকাশ । প্রধান 
ও প্ররুতি। প্রধান জগতের উপাদ্দান-॥গপ্রকৃতি জড়রূপা, 
স্থতরাং তাহাকে জগতৎকারণ বলা যায়না । শক্তিসঞ্চার করিয়! 
কষ তাহাকে কৃপা করেন। স্ুুভরাং প্রকৃতি গৌণ কারণঞ্কৃষেের 
শত্তিসাহীযো তাহার কারণত্ব সিদ্ধ হয়। পুরুষাবতীর জগতের 
নিমিত্ত কারণ, কুন্তকাঁর যেমন ঘটের কর্ত। সেইরপ | 

আয অবতার বা প্রথম পুরুযাবতাঁরের কথ। বলা হইয়াছে ? 
তিনিকি করেন, এইবার, দেখ! যাউক। তিনি দূর হইতে 
মায়াতে ঈক্ষণ বা অবধান করেন এবং «ই ঈক্ষণের দ্বারা মায়াতে 
জীবরূপ বীর্য আধান করেন। তাহার ফলে অসংখ) ব্রজাণ্ডের 
জন্ম হয়। এই অসংখা ব্রদ্কাণ্ড জন্মিবামাত্র পুরুষ বহু মৃত্তি 
ধারণ করিয়া প্রত্যেক অগ্ডে প্রবেশ করেন। অনন্ত মুর্তি ধারণ 
কারিয় অনন্ত ব্রদ্ধীণ্ডে প্রবেশপুর্বক তিনি দেখিলেন ভিতরে 
সমন্তই অন্ধকার, থাকিবার স্কান নাই। তখন আপনার 
অঙ্গের ঘর্মজলে সেই ব্রদ্ধাণ্ডের অঞ্টেক পুর্ণ করিলেন ও সেই 
অদ্ধাংশে নিজের বাসস্থান করিলেন এবং সেই জলে 
শেষশয্যায় শয়ন করিলেন । তাহার সহন্্র মস্তক, সহজ নয়ন, 


তৃতীয় ভাগ। 


সহ হস্ত, সহআ চরণ। "এই সহজ অবন্ত দশশত নহে, 
অসংখ্য। তিনি সকল অবতারের বীঞ্জ ও জগৎকারণ। 
তাহার নাভি হইতে এক পদ্ম উঠিল, এই পদ্মের মৃণালে 
চৌদ্দ ভূবন, এই পদ্মে ব্রঙ্গার জন্ম হইল। ইনি অর্থাৎ 
এই সহত্র-মস্তক পুরুষ দ্বিতীয় পুরুষ, ইনি গর্ভোশায়ী ও হিরণ্যগর্ভের 
অন্তর্যামী। এই নালের মধ্যে ধরণী, তাহাতে সাত সমুদ্র । ক্ষীরোদ 
সাগর তাহার অগুতম, তথায় শ্বেতদ্বীপ। সকল জীবের 
অন্তবামী বিষ তথায় থাকেন, হনি তৃতীয় পুরুষাবতার 
ক্ষীরোদ কশায়ী। 

শ্রীচৈতন্ত-চাঁরতাস্বতে মধ্যলীলার সনাতন শিক্ষার মধ্য 
অবতার কথ! বলিবার সময় এই পুকষাবতার কথা আর* একবার 
বল! হইয়াছে । এই স্থানে যে “য নূতন কথ! আছে, তাহ] নিষ়্ে 
দেওয়া! হইল। হুই স্কানেরহ বর্ণন। প্রধানত; একরূপ | কৃষ্ণের 
অনস্ত শক্তির মধ তিন শক্তি প্রধান । ইচ্ছাশক্তি, জ্ঞানশক্তি 
ও ক্রিয়াশক্তি | ইচ্ছাশক্ি-প্রধান কৃষ্ণ, জ্ঞান শঙ্তি-প্রধান 
বাসুষ্ধব আর ক্রিয়াশক্তি-প্রধান সঙ্কর্ণ । এই তিনের তিন- 
শক্তি মিলিত হইয়। 'প্রপঞ্চ রচিত হইয়াছে । সঙ্কনণ বা! বলরাম 
ক্রিয়াশক্তি-প্রধান । তিনি প্রাকৃত ও অপ্রাপ্ত স্ষ্টি নিশ্মাণ 
করেন । এই সন্কর্ষণই মায়ার বরা ব্রঙ্গগু সমূহ সৃষ্টি করেন । 
্ষ্টির জন্য যে মুত্তি প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হয়, ণেই ঈশ্বর -মৃত্তির নাম 
অবতার । এহ অবতারগণ মায়াতীত পরব্োোমে নিতা অবস্থায় 
থাফেন । বিশ্বে অবতরণ করিয়া তাহার! অবতার নাম ধাগণ 
করেন। শ্রীনঙ্কধণ মায়াকে অীলোকন করিবার জন্য প্রথম 
পুরুষরূপে অবতীর্ণ হয়েন। সেই পুকষ বিরঞ্জাতে শয়ন করিয়া 
কারণাদ্ধিশারী নাম ধারণ করেন । মাযার ছুই বুতি, মায়া ও 
প্রধান । মায় নিমিত্বহেতু আর প্রধান বিশ্বের উপাদান । 
প্রথম স্থষ্টি মহতত্ব। ম:তত্ব হইতে সান্রিক, র!'জস ও তামস 
এই ত্রিবিধ অহঙ্কার ৷ তাঠ1 হইতে দেবতা ইন্দ্রিয় ও ভূতগ্রামের 


১২৩ 


দ্বিতীয় পুরুষ। 


তৃতীয় পুরুষ। 


মায়! ও 
প্রধান । 


১২৪ 


উপনিষদ্দের 
মত। 


ভাগবত-্ধশ্শ 


জন্ম । এই সমৃয় তত্ব মিলিত হইলে ত্রন্মাওশ্রেণীর উদ্ভব। এই 
পধ)স্ত প্রথম পুরুষ । তাহার পর দ্বিতীয় পুরুষ, ধিনি ব্রদ্ধাণ্ডে 
প্রবেশ করিয়! শেষ-শয্যায় শয়ন করিলেন এবং বাহার নাভিপদ্সে 
ব্রদ্ধার জন্ম হইল। ইনি ব্রহ্মা হইয়। স্থষ্ট্টি করেন, বিষ হইয়া 
পালন করেন, রুদ্র হৃইয়। সংহার করেন। ইনি হিরণ্যগর্ভ- 
অন্তর্যামী, গর্ভোদকশায়ী, বেদ তাভাকে সহত্রশীষা পুরুষ 
বলিয়াছেন, ইনি দ্বিতীয় পুরুষ, ব্রন্মাণ্ডের ঈশ্বর, ইনি মায়ার 


, আশ্রয় হুইয়াও মায়াপর | তৃতীয় পুরুষ বিষণ গুণাবতার, বিরাট 


ব্যষ্টি জীবের তিনি অন্তর্ধামী তিনি ক্ষীরোদক-শায়ী। 

প্রপঞ্চে বা স্যষ্টিলীলায় পুরুষের অবতরণের যে তিনটি স্তর 
বা! তরঙ্গ ( %/৪৮৪$ ) বলা হইল, তাহ! উপনিনিষদের স্বট্টি-বর্ণনায় 
দেখিতে পাওয়] যায় । 

প্রথম পুরুষ মহতত্বের স্ৃষ্টিকর্ত।। ইনি সঙ্ক্ণ, কারণার্ণব- 
শায়ী। কারণার্ণৰ কি তাঁভাই গথমে আলোচ)। পরকব্রহ্মের 
মনে স্ষ্ট্ির ইচ্ছ। € সিক্ক্ষ! ) জা গয়! উঠিল, তিনি ভাবিলেন 
আমি এক আছি বহু হইব “"স ক্ষত একোহহং বহু স্তাং” 
উহা'রই নাম প্ররুতির প্রতি ঈক্ষণ। প্রলয়ে সমস্ত জীব সন্কর্ষণের 
দেহে লীন হইয়! থাকে, তাহাদের উপাপ্ি-স্ৃষ্টির জনই এই ঈক্ষণ | 
এই ঈক্ঘণের প্রভাবেই প্রকৃতির গুণক্ষোভ ও তাঁহ]হইতে মহ- 
তত্বের স্থষ্টি ' মহতত্বই প্ররুতির প্রথম পরিণাম ও বিশ্বের অস্কুর | 
প্রকৃতির বীক্ষণ কর্ত1 পুরুষই প্রথম পুরুষ, ইনি প্ররুতির অন্তর্যামী। 
তৈত্তিরীয় উপনিষ্দে আছে যে, খন তিনি বহু হঈতে ইচ্ছা 
করিলেন, তখন “তশ্ম'দ্‌ আত্মনঃ আকাশঃ সন্ভৃতঃ আকাশাদ্‌ 
বাযুঃ বায়োরগ্িবগ্নেরাঁপঃ অদ্তযঃ পৃথিবী |” 

তীষ্। হইতে ক্রমশঃ আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে 
অগ্নি, অগ্ঠি হইতে জল ও জল হইতে পৃথিবীর উদ্ভব হইল। 

ইহারই নাম তত্ব-স্থষ্টি বা কারণ-স্থষ্টি। পূর্বে মহতের ব 

সত্ব সৃষ্টির কথ! বল! হইয়াছে । এই মহতত্ব হইতে অহঙ্কার । 


তৃতীয় ভাগ। 


এই অহঙ্কার-সাত্বিক, রাজস ও তামদ ভেদে ত্রিবিধ, সাত্বিক 
অহঙ্কার হইতে একাদশ ইন্দরিয়াণিষ্ঠাত্রী দেবতা ও মন, রাজস 
অহঙ্কার হইতে প্রবৃত্তিশ্বভাব দশ ইন্দ্রিয়, তামস অহঙ্কার হইতে 
আবরণস্ব ভাব পঞ্চ তন্মাত্র! ও তাহ! হইতে পঞ্চ মহাভূতের স্থষ্টি। 
এই সমন্তের যে একীভূত অব্যাকৃত (0074126:570860 ) মবন্থা 
তাহারই নাম কারণার্ণব। ইহাকে উপনিষদ অপ. বলে। 
খগ্েদে ইহাকে তমঃ বলা হইয়াছে । “তম আসীৎ তমসা গৃঢ় 
মগ্রে অপ্রকেতং সলিলং সব্ধম1 হদ্বং” আর্দিতে তমঃ তমসের দ্বারা 
আবুত ছিল। এ সমস্তহ অপ্রকেত সলিল ছিল। মহেশ্বরের 
ঈক্ষণের দারা অব্যাকৃত ও নির্বিশেষ কারণার্ণৰ ব্যাকৃত ও 
ও ক্ষুভিত হইল । 

তত্ব-ন্ষ্টির পর লোকন্ষ্টি। “দস এক্ষত লোকান্‌ নু হজ! 
ইতি” তিনি সঙ্কল্প করিলেন আমি লোকন্যট্টি করিব। “দ ইমান্‌ 
লোকান্‌ অস্ত অস্তে। দে): মরীচির্মরমাপ: ৷ অদ্দোহস্ত পরেন 
দিবং। দেঃ প্রতিষ্ঠা মরীচয়: । পুথিবী মরো যা অধস্তাৎ তা 
আপঃ ॥৮ জন্তঃ দে7াঁঃ, মরীচি, মর ও অপ এই সমুধয় লোক 
তিনি ন্ষ্টি করিলেন। অপ. কারণার্ণৰ। তাহার পর মরলোক, 
মরীচি অন্তরাক্ষ লোক, (দঃ বা শ্বর্থ। তাহার পর অন্ত। 
এক কথায় ভূঃ. ভুবঃ, স্বঃ, ম5ঃ, জনঃ, তপঃ, সতা, একই সপ্তলোক 
ও সপ্ত পাতাল স্ষ্টি করিলেন । 

প্রকৃত ব্যাপার এই  তব্ব-স্থষ্টির পর উপাধি শষ্টি, মহৎ 
হইতে মহাভূত পর্য্যন্ত প্ররুতির পরিণাম স্থ্টি হইয়াছে, কিন্ত 
তাহারা অসংহত অবস্থায় রহিয়াছ্ে্ি অর্থাৎ পরম্পর মিলিত 
হইতেছে না । তাহাদের সম্মিলিত করা আবশ্তক। এই জন্য 
প্রথম পুকব স্বীয় অংশের দ্বারা “তায় পুরুষরূপে প্রকৃতির সহিত 
মহদাঁদি তত্ব সমুের মণ্যে প্রবেশ করিলেন । জ্ঞানশক্তি-সমশ্বিত 
দ্বিতীয় পুরুষের আকর্ষণে সাবরণ চতুর্দশ তুবনাত্মক বাটি ব্রহ্মাপ্ড- 
পমৃহ উৎপন্ন ইল। এক এক ব্রদ্মাও এক এক বিরাট দেহ। 


১২৫ 


কারণ-হটি। 


১২৬ 


ভাগবত-ধন্ম 


এক এক বিরাট দেহ এক এক দ্বিতীয় পুরুষের বাসস্থ'ন। ইনি 
জীবসম্থি অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভের অন্তরামী। ইনি গর্ভোদশায়ী 
প্রছান্ন নামে পরিচিত । গর্ভোদশায়ী পুরুষের নাভিপন্নই লোক- 
পদ্ম বা চতুদ্দশ ভুবন। এই লোকপন্মের কর্ণিকার সত্যলোক, 
ইহাই চতুরানন ব্রহ্মার উৎপত্তি স্থান। 


শ্ীপ্রীলঘুভাগবতামৃত গ্রন্থে পুরুষাবতারের লক্ষণ, ভেদ প্রসূতি 
বণিত হইয়াছে । প্রথমেই পুরুষের লক্ষণ। শ্রীবিষুণ্পুরাণে 
এইরূপ লক্ষণ পাওয়া! যায়| 


তস্যৈব ফোইন্গুণভূগ. বহুধৈক এব 

| শুদ্ধোইপ্য শুদ্ধ ইব মৃত্তি বিভাগভে দৈঃ ॥ 
জ্তানান্বিতঃ সকলসত্ববিভূতিকর্ত। 
তশ্মৈ নতোইন্মি পুরুষায় স্দাব্যয়ায় ॥ 


এই ক্লোকটির অর্থনিরূপণ করিতে হইলে ইহার পূর্বের 
শ্লোকটিও আবশ্তক | ইহার পৃর্বের শ্লোক-_ 


নাস্তোহস্তি যস্ত ন চ য্ত সমুদ্ভবোহস্তি, 
বৃদ্ধিন” যন্ত পরিণামবিবজ্জিতস্ত 
নাপক্ষঞ্চ সমৃপৈত্যবিকল্পবস্ত 

যস্তং নতোহস্মি পুরুষোত্তমমাদ্যমীড্যম্‌। 


ধাহার অন্ত নাঁই, খানার সমুস্তব নাই, বাহার বুদ্ধি নাই, 
যিনি পরিণাম বিহীন, বারার অপক্ষয় নাই এবং বিকল্প নাই, 
এই প্রকারের বস্তু যে পূজনীয় আছ পুরুষোত্তম তাহাকে প্রণাম 
কৰি। 

'এই যে আছ পুরুষোত্বম, ইহার পরে ধিনি 'প্রধান গুণভাক্‌, 
অর্থাৎ প্রকৃতি ও প্রারুতের বীক্ষণ,ঃ নিয়মন ও গ্রবর্তনাদির 
অন্ুভব-কর্তী এবং এক হুইয়াও মুর্ভি-বিভাগ-ভেদের দ্বারা 


তৃতীয় ভাগ । 


নানারূপ এবং নিখিল প্রাণি-বিস্তারের কর্ত! অথচ শুদ্ধ অর্থাৎ 
প্রকৃতি ও প্রাক্কত লেপশুণ্ত এবং জ্ঞানান্বিত, তিনিই পুরুষ । 


স্রীরূপগোস্বামী মহোদয় এই শ্লোকের নিয়রূপ 
কারিক। করিয়াছেন £-- 


পরমেশাংশরূপো যঃ প্রধানগুণভাগিব । 
তদীক্ষার্দিকৃতির্ণানাবতার পুরুষঃ স্মৃতঃ ॥. 


যিনি পরমেশের অংশরূপ এবং প্রধানের গুণভাক্রূপে প্রতি- 
ভাত, (গ্ররুত প্রস্তাবে গুণভাক্‌ নহেন) প্রকৃতি ও প্রাকতের 
ঈক্ষণকর্তী এবং ধাহ। হইতে নানা অবতারের আবিফার হচক্ম, 
তিনিই পুরুষ । 

পুর্ব্বের দুইটা শ্লোক ষড়তাববিকারবিবজ্জিত আছ্ঠ পুরুষো- 
স্রম ও তাহার পর ঞ্রারুত গুণ-সন্বন্ধ যুক্তের ম্যায় .শ্রভিভাত 
অথচ শুদ্ধ পুরুষের কথ বল! হইল, তত্বালোচনায় এহ ছুইট্রী তত্ব 
বিশেষরপে* ধ্যান করিয়া দেখা উচিত। কিন্তু প্রথম তত্ব 
আলোচনা করিতে গেলেই সাম্প্রদায়িক বিরোধের অবতারণ। 
সম্ভব, কিন্তু তাহার অবতারণ। করিবার কোনই আবশ্তক নাই। 
অদ্বৈতবাদের ভাষায় বলিব প্রথমেই অদয় নির্মিকল্প জ্ঞানরূপ 
পরর্রঙ্দ। “নির্বিকল্প” এই কথাটি শুনিয়াই কেহ কেহ বিরক্ত 
হইবেন, কিস বিরক্তির কোনই কারণ নাই। বিকল্প বলিতে 
বিশেষণের যোগ বুঝায় । একটা বস্তকে চিনিতে ও জানিতে 
ংইলে যখন তাহার বিশেবণরূপী অপর ক্ষত্তর সম্বন্ধের উল্লেখ বা 
চিন্তা! আবশ্যক হয়, তখন তাহাকে সবিকল্প বলে, আর তখন 
রূপ বিশেষণের আবশ্যক হয় না, তখন তাহাকে নির্বিকল্প বলে। 
নির্ব্বিকল্প” বলিতে তক্তেরা বুঝিবেন কোনরূপ প্রাকৃত বিশেষণ 
নাই। অপ্রাকত বিশেষণ, কি আছে, তাহা! এখন বলিবার 
আবগ্তক কি? শ্রীচৈতন্ত-চরিতামৃত বৈকুষ্ঠের বহিঃস্থিত এক 
নির্বিশেষ জ্যোতির্মগুলের উল্লেখ করিয়াছেন | » আমর! যখন 


১২৭ 


১২৮ 


শক্তিমান 
ওঁ 
শক্তি। 


“ ভাগবত-ধন্ঝম 


প্রাকৃত জগৎ হইতে তত্বালোচনায় বৃত্ত তখন প্রারস্তে এই 
নির্ব্িশেষ জ্যোতির্মগুলের পারে আর দৃষ্টি করার প্রয়োজন নাই, 
তাহ হইলে আমর] ভিন্ন ভিন্ন মতের সামঞ্জস্য দেখিতে পাইব। 
নিরাপর্দে তত্বালোচ"1 করিতে গেলে এবং বিবিধ প্রকারের 
প্রচলিত মতের মধ্যে সামঞ্জস্য কোথায় তাহ] নিদ্ধারণ করিতে 
হইলে চিস্তাপছতি এই প্রাকাবে সুসংযত ( [1)010507171০811) 
0021701150 ৪৪৭ %/6]] 765018169 ) বরা! আবশ্তক। শ্রীমদ্তা- 
গবতের মুল শ্লোকে এই সামঞ্জস্য অতীব ম্পষ্ট ভাবে দেখিতে 
পাওয়। যায়। 

« পরবর্তীকালে দন্প্রদায়ের বিশেষ মত সুদৃঢ় *পে প্রতিষ্ঠার জন্ত 
কোন কোন টাকায় কিছু কিছু অসাহযু্তী [70015797006 
পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু জানিয়া রাখিতে হইবে এখন 
আবার আর একটি বৃহত্তর সমন্বয়ের (1০76 
০০7119101)67)51%6 9%21007555 81)0 1)9107029 ) যুগ আসিয়াছে 
সুতরাং যুগধর্ম্মের শ্রীগ্রন্থ শ্রীমন্ভীগবতকে তাহার মৌলিক 
সাগজজন্সের ভূমি হইতে ( [1020 09৩ 51570010010 &£ 15 ০0187 
091 001010151)578515600655 ৪100 1)8177077% ) আলোচন। করিতে . 
হইবে। 
পূর্ব্বে যে (নির্ষিকল্প অদ্ধয় ভ্রানতত্বের কথ। বলা হইল তাহ। 
অনুমানের বিষয়মাত্র ) (15 ৪. 10619190755109] ৪1091180110) 
আমরা উহ! ধারণ করিতে পারি না। শক্তির জ্ঞান ব/তীত 
আমাদের পক্ষে শক্তিমানের ধারণ। অগম্ভব। এই শক্তিই 
বিশেষণ (৯0000906 শক্তিমান্‌ বিশেষ (99581705) 
শ্রীমাগবতের মতে এই যে নির্ব্িকল্প বস্ত ইহাই পরতত্বসীম! 
নহে। সৎ চিৎ, আনন্দই পররব্র্ধের স্বরূপ ম্বরূপ শক্তিই 
পরব্রদ্মের বিশেষণ, জীবশক্তি এ ন্বরূপ শক্তির অনু ব বিভিন্নাংশ 
আর মায়াশক্তি উহার ছায়া। কথাটি বড়ই মুল্যবান বিশেষতঃ 
বৈজ্ঞানিক উদ্দাহুরণ প্রয়োগে «এই কথাটি বড়ই আবশ্তক তাহ! 


আমর! পরে $দেখিব । 


তৃতীয় ভাগ। 


পুরুষের যে লক্ষণ দেওয়! হইল, তাহ] শৃত্রবিধ পুরুষেরই 
লক্ষণ । শ্রীবলদেব বিস্ভাভূষণ তাহার লঘুভাগবতামুতের টাকায় 
বলিয়াছেন “ইথং ব্রয়্াণাং পুরুষাণাং লক্ষণমিদং সিদ্ধমূ।” 
পুরুষ এই কথাটি একটি সাপেক্ষ শব্দ ([২618৮%৩ [ভোগা ), 
প্রকৃতির সঠ্ত সম্বন্ধযুক্ত হইলেই, তিনি “পুরুষ এই আখ।। 
প্রাপ্ত হয়েন। বিশ্ব বিকশিত হইতেছে- সেই বিকাশশীল 
বিশ্বের নিকট শ্রীভগবানের স্বরূপ যে ভাবে প্রতিভাত হয়, 
তাহাই পুরুষ নামে পরিচিত । 1155 10157051166 ৪৪ ॥ 
810198915 11) 151801970. (0 1106 013159155 01)691960 11700 1951175, 

আমাদের এই পুরুষাবতারত্রয়ের সহিত শ্রী্টানদিগের "7779 
[09501075 ০0£ 0১6 15015 11020 র কিছু কিছু সামঞজন্ত আছে। 
ইরাঁংজিতে [১65০9 এই কথাটি লইয়! যেমন গোলমাল, আমাদের 
পুরুষ, এ কথাটিতেও তন্দ্রপ। [৩0০08 কথার অর্থ মুখোস্‌ 
(14551) আুতরাঙ ইংরাজী [25500 কথার অর্থ 4৯ 10)৩০- 
[1608] 810008191)06 ৮5161) 50170611015 155] ১০৪এ. একটি 
প্রতিভা্দিক মুর্তি বা প্রকাশঃ যাহার পশ্চাতে সেই নিত্য বস্ত 
আছে। শ্রীক্প গোস্বামী মহোদয় তাহার কারিকায় যাহ! 
বলিয়াছেন তাহাতে এই তত্ব নুন্দররূপে পরিস্ফুট হইয়াছে । 
তিনি প্রথমতঃ বলিলেন পরমেশ্বরের অংশরূপ অর্থাৎ একেবারে 
ঠিক অংশ নহে, অংশের মত। [7৩ [01103 1765 85 £ 
819795215 75196%519 0০ 076 1079121655160 1011%5156, 

শ্রীলঘুভাগবতামূত পুরুষত্রয়ের পূর্বোক্ত সাধারণ লক্ষণ 
দেওয়ার পর সাত্বত তন্ত্রের বচন উদ্কর করিয়। পুরুষের ত্রিবিধ 
ভেদ বর্ণন। করিয়াছেন । 


বিষ্ঞোম্ত ত্রীণি রূপাণি পুরুষাখ্যান্তথো! বিছ্ুই। 
একভ্ত মহতঃ অ্ট দ্বিতীয়ং ত্বগুসংস্থিতং। 
তৃতীয়ং সর্ধভূতস্থং তানি জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে ॥ 


১৭ বি 


১২৯ 


ত্রিবিধ 
পুরুষ | - 


১৬০ 


ভাগবত-ধন্ম 


বিষুর পুরুষ নামক ত্রিবিধরূপ শান্তর কথিত হইয়াছে । 
প্রথম মহত্বের স্ৃষ্টিকর্তী, দ্বিতীয় অগুদংস্থিত, তৃতীয় সর্ধভৃতম্থ ? 
তাহাদিগকে জানলে সংসার নিবৃতি হয়। 


শ্রীল বলদেব বিদ্ভাভূষণ মহাশয়ের টীকাঁয় বলিতেছেন, এই 
যে বিধুও ধাহার ত্রিবিধ রূপের কথ] বল! হইতেছে, তিনি কে ? 
বিষ্ণোরিতি শ্বয়ংরূপত্ত অর্থাৎ স্বয়ংরূপের। শ্ীলঘুভাগবতামুতে 
বল হইয়াছে । 


অনন্যাপেক্ষি যন্তরপং স্বয়ংরূপ স উচ্যতে 


অর্থাৎ অগ্ভকে অপেক্ষা না করিয়াই যেরূপ প্রকট হয় 
তাহার নাম ম্বয়ংরূপ। 


শ্রীচৈতন্থচরিতামূত হইতে পুর্ব যে বচন উঞ্চার করা 
হইয়াছে তাহার সাহায্যে বুঝিতে হইলে এনে বিষু বলিতে 
মূল সক্কর্ষণ বুঝিতে হইবে। সুতরাং মুল সংস্কধণ ও ম্বয়ংরূপ 
কি প্রকারে একঃ তাহ বিবেচ্য । 


শ্রীবলদেবের টাকাতেই পাওয় যায় বিনি মহতের শ্রষ্টা 
তিনিই প্রকৃতির অন্তর্যামী সক্কর্ষণরূপ, ইনি প্রথমপুরুষ। 
দ্বিতীয়, চতুর্দুখের অন্তর্যামী প্রহ্যন়রূপ আর তৃতীয় সর্ধজীবের 
অন্তর্যামী অনিরুদ্ধরপ। 

এইবার প্রথম পুকষ। শ্রীমভাগবতের একাদশ ক্বন্ধের 
চতুর্থ অধ্যায়ে তৃতীয় শ্লোক গ্রলঘুভাগবতাুতে উদ্ধত হুইয়াছে। 


টি 
ভূতৈর্যদা পঞ্চভিরাত্মস্থষ্টেঃ পুরং বিরাজং বিরচয্য তশ্মিন্‌। 
ব্বাংশেন বিষ্টঃ পুরুষাবিধানমবাপ নারায়ণ আদিদেবঃ ॥ 


বলদেব বিদ্যাভৃষণের টাকান্ুযায়ী ইহার অর্থ_আদিদেব 
নারায়ণ শ্বয়ংপ্রতু যৎকালে, শ্ব-ন্বরূপ নঙ্র্ষণ কতৃক পঞ্চভৃত 


তৃতীয় ভাগ। 


দ্বার! নির্মিত ব্রহ্ধাগুরূপ পুরীতে স্বাংশ প্রত্যন্নরূপে প্রবেশ 


করেন ততৎকালে তিনি **পুরুষ” এই অভিধান বা নাম প্রাপ্ত 
হইয়াছেন । 


ব্রহ্ম-সংহিতায় আছে 2-- 


তন্মিন্নাবিবরভূল্লিঙ্ষে মহাবিষুজগৎপতিঃ 
সহত্রশীর্ধা পুরুষ; ইত্যাদি--- 

নারায়ণঃ স ভগবান আপস্তন্মাৎ সনাতনাৎ 
আবিরাসন্‌ কারণার্ণোনিধিঃ জঙ্কর্ষণাত্মকঃ | 
যোগনিত্রাং গতস্তপ্মিন্‌ সহত্াংশঃ স্বয়ং মহান্‌। 
তদ্‌রোমবিলজালেষু বীজং সক্বর্ষণস্য চ। 
হৈমান্যগুষনি জাতানি মহাভূতবৃতানি তু ॥ 


সেই লিঙ্গে জগৎপতি মহাবিষু। আবিভূত হইয়াছিলেন । 
ষ্ 
যে পুরুষ সহত্রশীর্ষা। 


লিঙ্গমত্র স্বয়ংরূপস্যাঙগভেদ উদীরিতঃ। 
লিঙ্গ বলিতে স্বয়ং রূপের অঙ্গভেদ বুঝায়। 


সেই ভগবান্‌ আদিপুরুষ নারায়ণ । তাহ। হইতে প্রথমত: জলের 
উৎপত্তি হয়, সেই জলকে কারণার্ণোনিধি এবং সঙ্কর্ষণ হইতে 
উৎপন্ন বলিয়া সঙ্কার্ষণাত্মক বলে। খ্রাহার! প্রছান্নরূপ হইতে 
অসংখ্য অংশ বাহির হয় । মহাবিঞু কারণার্ণবে ষোগনিদ্রায় মগ্ন 
হইয়া! থাকেন। কারণার্ণবে শারিত সক্কর্ষণ নামক আদি পুরুষের 
প্রত্যেক লোমকুপে জীব নামক চিৎপরমাণুসমুহ নিহিত থাকে 
তিনি সেই চিৎপরমীণুসমুহ প্রক্ীততে আরবান করেন। তাহার 
পর অপঞ্ষীকৃত মহাভূত দ্বারা আবৃত হিরণ্যবর্ণ ব্রন্মাও-সমূছের 


উৎপত্তি হয়। 2 


১৩১ 


১৩২ 


ভাগবত-ধর্মম 
এইবার দ্বিতীয় পুরুষ । ব্রহ্ম-সংহিতায় আছে £_- 
প্রত্যেকমেবমেকাংশাদেকাংশাদ্বিশতি স্বয়ম্‌। 


এইরূপে স্বয়ং প্রভূ, প্রছাম্নরূপ এক এক অংশ শাবিরীবিত 
করিয়। পৃথক্‌ পৃথক্‌ প্রতে;)ক ব্রন্মাণ্ডে প্রবেশ করিলেন । 

দ্বিতীয় পুরুষের বর্ণনায় শ্রীরপ গোস্বামী মহোদয় সংক্ষেপে 
মহাভারতের নাঁরায়ণোপাখ্যানের উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীল 
বলদেব বিদ্যাভৃষণ মহাশয় তাহার টাকায় মহাভারতের কয়েকটা 
শ্লোকও উদ্ধীর করিয়াছেন । মহাভারতের এই নারায়ণোপাখ্যান 
এব নারদের শ্বেতদ্বীপযাত্র। বিবিধ কারণে অনে চরই পরিচিত | 
সেই স্থানে চতুর্বহ-উপাসনার প্রসঙ্গ আছে। আমর! নিম্নে 
সেই স্থানের কয়েকটা কথ] লিপিবদ্ধ করিলাম । 

দেবধি নারদ শ্বেত-মহাদ্বীপে গমন ক্ণরয়! শ্বেতবর্ণ চন্দ্র- 
প্রতিম মানবগণকে দর্শন করিলেন। এই সমুদয় ভাগ্যবান্‌ 
মানবগণকে পুজা করিয়া নারদ জপপরায়ণ হুইন্পেন এবং 
ভগবানের স্ততি করিতে লাগিলেন । বিশ্বরূপধারী ভগব.ন্‌ 
নারদকে দর্শন দিলেন। নারদ দ্বেখিলেন ভগবান্‌ বিচিত্র- 
বর্ণুক্ত, সহস্র নয়ন, শতশীর্য, সহশ্রপাৎ, সহজ্রো্র এবং 
সহত্রবাহু । ভগবান্‌ নারদকে বলিলেন “একান্তিক ব্যতিরেকে 
কেহই আমাকে দেখিতে পায় না, তুমি প্রকান্তিকের মধ্যে 
শ্রেষ্ঠ, এই জন্ত আমার দর্শন লাভ করিলে । * * * একমাত্র 
শাশ্বত পুরুষ বানু্দেব-বর্জতরেকে এই জগতে স্থাবর জঙ্গম 
কোন পদার্থই নিত) নহে। মহাবল বাস্ছদেবে সর্ধভূতের 
আত্মভূত। * *% ভগবানের ব্যহবিশেষ বিশ্ববিধারক সন্বর্ষণ 
ও শেষ নামে দেই প্রভূ সংখ্যাত। যিনি স্বকীয় কর্ম্ঘ্বার 
তাহ! হইতে জীবন্বুত্তত্ব লাভ করেন এবং প্রলয়কালে সমস্ত 
ভূত ধাহাতে বিলীন হয়, তিনি সমস্ত ভূতের, মন, প্রদান 
নামে পরিচিত্ত | নক্কর্ষণ হইতে যিনি প্রস্থত হন, তিনিই 


তৃতীয় ভাগ। 


কর্তী, কারণ ও কাধ্য-স্বূপ, আঁর প্্রহ্যয় হইতে এই 
স্কাবরজঙ্গমাস্ক সমস্ত জগৎ সম্ভৃত হয়, ইহারই নাম অনিরুদ্ধ 
ইনি ঈশ্বর এবং সর্ধবকার্ষ্য ব্যক্ত হইয়া আছেন ভগবান বান্ুদ্দেব 
যিনি ক্ষেত্রজ্ঞ ও নিপুণ স্বরূপে উক্ত হইয়াছেন, তাহাকে সক্কর্ষণ 
অর্থাৎ জীব জানিবে। সঙ্কর্ষণ হইতে প্রায় উৎপন্ন , হন, 
ইহাকেই মন বলাষায়। প্রছু।মন হইতে যে অনিরুদ্ধ সম্ভৃত 
হন) তিনিই অহঙ্কার এবং ততিনিষ্ঠ ঈশ্বর | 

ভগবান্‌ তাহার বাসুদেব সক্কর্ষণ, গ্রছ্যয় ও অনিরূদ্ধ এই 
মৃণ্ডিচতুষ্টয়ের রহস্ত বর্ণনা করিয়! পরিশেষে বলিলেন “আমি 
সহ যুগের পর জগৎ মংহার করিব। চরাচর ভূতসমুদয়কে 
আমাতে অবস্থাপিত করিয়া! একাকী মহাবিদ্ভার সহিত বিহার 
করিধ। পরিশেষে মহাবিগ্ভাঘবার৷ সমস্ত জগৎ স্থজন করিব !” 


“অস্মন্ততিশ্চতুর্থী ঘা সাস্থজচ্ছেষমব্যয়মূ। 

, সহি স্বর্ষণঃ প্রোক্তঃ প্রহ্যন্নং সোইপ্যজীজনৎ | 
প্রহ্যন্নাচ্চানিরুদ্ধোহহং সর্গো মম পুনঃ পুনঃ 
অনিরুদ্ধাত্তথ। ব্রহ্মা তন্নাভিকমলোভ্ভবঃ 11৮ 


যিনি আমার চতুর্থী মুর্তি, তিনিই অব্যয় শেষকে স্যজন 
করিয়াছেন, সেই শেষকেই সঙ্কর্ষণ কভে, সঙ্বর্ষণই প্রহ্যন়ের উৎপাদন 
করেন, প্রহ্যানন হইতে অনিরুদ্ধের উৎপত্তি হয়। এইরূপে 
পুনঃ পুনঃ আমি স্যষ্টি করিতেছি! অনিকুদ্ধের নাভি কমন 
হইতে ব্রহ্মার উৎপঞ্তি ৷ ক 


শরীরূপ গোস্বামী শ্রীণঘু ভাগবতামুতে বলিয়াছেন -- 


গর্ভোদকশয়ং পদ্মন।ভোইসাবনিরুদ্ধাকঃ | 
ইতি নারায়ণোপাখ্যামন্তুক্তং মোক্ষধন্মনকে। 
লোইয়ং হিরণ্য-গর্ভস্য প্রহ্য়তে নিয়ামকঃ ॥ 


১৩৩ 


চতুর্বব,হ। 


১৩৪ 


ভাগবত-্ধম্ম 


ধিনি গর্ভোপদকশায়ী পদ্মনাভ তিনিই অনিরুদ্ধ, মোক্ষধর্দে 
নারারণোপাখ্যানে এইরূপ কথিত হইয়াছে । সেস্থানে এইরূপ 
বুঝিতে হইবে যে শ্বয়ং প্রভু প্রহ্যয়রূপে হিরণ্যগর্ভের (ব্রন্দার ) 
নিয়ামক অর্থাৎ জনক ব1 অন্তর্যামী । 

,মহাভারতে নারায়ণোপাখ্যানে অনিরদ্ধকেই ব্রঙ্গার জনক 
বলা হইয়াছে । 


অনিরুদ্ধো। হি লোকানাং মহানাত্বেতি কথ্যতে ৷ 
যৌইসৌ ব্যক্তত্মাঁপন্নো! নিশ্মমেচ পিতামহম্‌ ॥ 


অনিরুদ্ধ লোক-সকলের মহান্‌ আত্মা, তিনিই ব্যক্ত হইয়। 
লোকপিতাম ব্দ্ধীকে কৃষ্টি করেন । 

কাঁজেই অনিরুদ্ধ হইতে ব্রক্ষধার জন্ম কিনব গ্রন্য্স হইতে 
ব্রহ্মার জন্ম সে সম্বন্ধে সন্দেহের উদয় হইতেছে $ শ্রীবপ গোস্বামী 
মহাশয় তাহার মীমাংসা করিয়া! দিলেন। প্ররন্থায় হইতেই 
ব্রন্মার জন্ম । £ 

এইবার তৃতীয় পুরুষের কথা, শ্রীলঘৃভাগবতামৃত বর্ণন। 
করিতেছেন £-- 


অথ যত্ত, তৃতায়ং স্যাদব্ূপং তচ্চাপ্যদৃশ্যত | 
“কেচিৎ ব্বদেহাস্তর' ইতি দ্বিতীয় স্বন্ধপদ্যতঃ ॥ 


যিনি তৃতীয় পুরুষ, তীহা'র রূপ শ্রীমভগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধের 
কেচিৎ শ্বদেহান্তর” এই পদ্দো দেখ! যাইবে । আমর শ্রীমন্তা- 
গবতের এই অংশ পরে আলোচন। করিব । 

আমর! পূর্বে দেখিয়াছি যিনি তৃতীয় পুরুষ, তিনি ক্ষীরোদ- 
কশাগ্লী অনিরুদ্ধ এবং তিনিই দর্ধভৃতস্থ। আবার যিনি তৃতীর 
পুরুষ, তিনিই গুণাবতার শ্রীবিষুণ সুতরাং গুণাবতারের তত্ব 
আলোচন। করা প্রয়োজন । প্রথম ব্রিগুণের কথ) 'আঙ্গোচিত 


হইতেছে। 


তৃতীয় ভাগ। ১৩৫ 


আধ্য খধিগণের মতে এই পরিদৃশ্যমান জগৎ সত্ব, রজঃ ও ব্রিগুণের কথা। 

£, এই ত্রিগুণের ক্রিয়া! মাত্র। “পত্বং রজন্তমু ইতি এষৈৰ 
প্রকৃতিঃ সদা ।” (সাংখ্যদর্শন) সত্ব, রজঃ ও তমঃঃ সম্মিলিত 
এই তিন পদার্থ ই প্ররুতি। প্রাচীন ভারতের সমাজ-বিজ্ঞান, 
জীবন-বিজ্ঞান, নীতিশাক্প, ব্যবহার-শান্্র এমন কি মুভি, 
জন্মান্তর, কর্্মকল-ভোগ প্রভৃতি যাবতীয় আলোচন1 এ 
ত্রিগুণ-তস্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। বিজ্ঞানভিক্ষু সাংখ্যপারে 
বলিয়াছেন »্পত্বদিত্রয়ধ পুরুযষোপকরণত্বাৎ পুরুষ বন্ধকত্বাচ্চ 
গুণশবেনোচ্যতে” এই উক্তি হইতে আমর। গুণের ছুই 
প্রকার অর্থ পাই। প্রথমতঃ কোন পদার্থের লক্ষণ বা! তাহার 
অন্তর্নত শক্তি গুণ শব্দ বাচ্য, ইংরাজীতে যাহাকে 8100506 
বা 08811 বলে। যেমন আগ্রর দাহিক। শক্তি, অগ্নির গুণ, 
জলের শৈতল্য জলের গওণ। ইহাতে পদার্থের ধর্মও বলিতে 
পারা যায়। ন্ায় ও বৈশেষিক দর্শনে গুণ বিলে এইরূপই 
বুঝায় । কিন্তু সাংখ্য দশনে গুণ বলিতে পদার্থ ব1 দ্রব্য 
হইতে পৃথক বা তদতিরিক্ত কিছুই বুঝায় না। সংসারে 
আমরা ভৌতিক শক্তির স্বতন্ত্র সত্ব! দেখিতে পাই না, পদ্দার্থই 
আমাদের জ্ঞানের বিষয়, পদার্থের গতি বা পরিবর্তন দেখিয়। 
আমরা শক্তির অস্তিত্ব ও ক্রিয়! অনুমান করিয়! থাকি । পদা- 
এের অতিরিক্ত শক্তি গুণ নহে । -ত্রিগুণের সমবায়েই প্রকৃতি, 
ত্রিগুণ ব্যতীত প্রক্কৃতির আর কিছুই নাই। বিজ্ঞানভিক্ষু 
বলিলেন পুরুষের উপকরণও গুণ, পুরুবের বন্ধন-রজ্ছও গুণ। 
এই ত্রিগুণই পুরুষকে বা আত্মাকে অভিষ্ঠুত বা রজ্জ্বুর ন্যায় আবদ্ধ 
করে, এবং তাহাতেই সি বা সংসার সম্ভব হয়। 

শ্ীমভভাগবতের প্রথম স্কন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ের ত্রয়োবিংশতি 
শ্লোক এই 

সত্বং রজস্তম ইতি প্রকৃতেগুণাস্তৈ 


ফুক্তঃ পরঃ পুরুষ এক ইহাস্য ধত্তে ॥ 
রা 


গুধণাবতার। 


ভাগবত-ধন্ম 


স্থিত্যাদয়ে হরি-বিরিঞ্চি-হরেতি সংজ্ঞাঃ 
শ্রেয়াংসি তত্র খলু সত্বতনোন্ণাংসুযুঃ ॥ 


এই গ্লোকের “পরঃ পুরুষ£*শ কথার অর্থ গর্ভোদকশয়ঃ, 
টিকাকার এইরূপ বলিয়াছেন। তাহ! হইলে এই শ্লোকের অর্থ 
এইরূপ । গর্ভোদ্দক-শায়ী দ্বিতীয় পুরুষ ব! প্রছায়, পালন, সৃষ্টি ও 
সংহারের জন্য সত্ব, রজঃ ও তমঃ, প্রকৃতির এই তিনগুণে যুক্ত 
হইয়া অর্থাৎ পৃথক পৃথক রূপে «ই ত্রিগুণের অধিষ্ঠাত হইয়! 
হরি, ব্রহ্মা ও হর এই পুথক পৃথক নাম গ্রহণ করেন। ইহার 
মধ্যে জীবের যাহ] শুভফল ব1 শ্রেয়ঃ, তাহ। সত্বতন্থু বা সত্বগুণের 
অগ্রিষ্ঠাত1 যে বিষ্ণু তাহার দ্বারাই হইয় থাকে । | 


শ্ররূপ গোস্বামী গুণাবতার বুঝাইবার জন্ত শ্রীমদাগবতের 
এই শ্লোক উদ্ধার করিয়! তাহার নিয়রূপ কারিক! করিলেন ₹-_- 


যোগো নিয়ামকতয়। গুণৈঃ সম্বন্ধ উচ্যতে । 
অতঃ স তৈন” যুজ্যেত তত্র স্বাংশ পরস্ম যঃ॥ 


ইহার অর্থ এই | স্বয়ং প্রভুর শ্বাংশ গর্ভোদকশারী প্রহ্যাক্স 
হইতে বিষু, ব্রা ও রুদ্র, স্থিতি, হৃষ্টি ও প্রলয়ের 
জন্য গুণে অন্বিত হইয়] গুণাবতার হইলেন । কিন্তু গুণে অন্বিত 
হইলেন বলিয়া গুণের সহিত তাহার দন্বধ্ধ হইল না । শ্রীমস্তা- 
গবতের দ্বিতীয় স্বন্ধের সপ্তম অধ্যায়ের ষট্চত্বারিংশৎ (৪৬) ক্লোকে 
কথিত হইয়াছে যে মায়া তাহার অভিমুখে অবস্থিতি করিতে 
লজ্জিত হইয়। দূরে প্রস্থান্ঞকরে-- 


মায়া পরৈত্য ভিমুখে চ বিলজ্জমান!। 


সুতরাং গুণাবতাঁর মায়ায় লিপ্ত বা বাধ্য নহেন। এই জন্যই 
কারিকায় বলা হইল, নিয়ামক অর্থাৎ প্রবর্তক বা পরিচালক 
€ 17২5৪818191 ) বপে গুণের মহিত যে সম্বন্ধ তাহারই নাম যোগ, 


তৃতীয় ভাগ। 


সুতরাং সেই পুরুব কখনই গুণের সহিত লিগু হন না । তাহারা 
স্বেচ্ছায় গুণকে গ্রহণ করেন। বলদেব বিদ্ভাভুষণ টিকায় 
বলিতেছেন__শ্বেচ্ছাগৃহীতেন রজদা তমদ? চ ঘুক্তঃ পরেশে! 
বিরিধেগ হরম্চ ভবতি. পাষণ্ড ধর্ত্টেণেব বুদ্ধ, কদাচারেণৈব 
খষভশ্চ । বস্ততস্ত তত্তলেপে। নাস্তি, পরেশত্বাৎ । অর্থাৎ স্বেচ্ছায় 
গৃহীত রজঃ বা তমঃ গুণের দ্বারা পরেশ ব্রঙ্গা ও শিব হইলেন, 
স্থেচ্ছা-গুহীত কদাচারের দ্বারা খষভদ্দেব হইলেন। কিন্ত বস্ততঃ 
তাহাদের এ এ গুণের লেপ নাই কারণ তাহারা পরেশ । এই 
ত্রিগুণের অধিষ্টাতার মধ্যে “মুক্তি প্রদাত1 সর্বেষাং বিষ্ণরেবন 
সংশয়”* বিষ্ই সকলের মুক্তিদাতা, ইাতে সন্দেহ নাই? হরি 
বংশে শ্রীশিব এই কথ! বলিয়াছেন । এখানে অবশ্য নির্বিিশেষ 
ব্রন্মে সাধুজ্য মুক্তি নহে । এখানে মুক্তির অর্থ করিবেন ম্বরূপে 
অবস্থান । বিষুণ ধরীক্ব গুণের অধিষ্টাতা ও টিসি? কিন্ত তাহাতে 
সত্বগুণের লেপ নাই--. 


সহ্ুল্পেনৈব তনিয়মনমাত্রকৎৎ ( বলদেব ) সঙ্কল্ের দ্বার! তাহার 
নিয়মন মাত্র করিয়া থাকেন, এই কারণেই বিষ্ণু হইতেই জীবের 
পরম শ্রেয় সাধিত হইয়। থাকে । 


এই কারণেই বাঁমন-পুরণে কথিত হইয়াছে £ 


ব্রহ্মা বিষ্কীশরূপাণি তীণি বিষম হাত্বনঃ 
্রন্মণি ব্রন্মরূপঃ স শিবরূপঃ শিবে স্থিতঃ। 
পৃথগেব স্থিতো। দেবে ঠুবফুরূপী জনার্দনঃ ॥ 


মহণআ। বিঝুর ব্রহ্মা, বিষু ও ঈশ এই ত্রিরূপ। ব্রন্গায় ত্রহ্গ- 
রূপ, শিবে শিবরূপ আর বিঞ্ণুরূপী দেবজনার্দন পুথক হইয়্াই 
অবস্থিত । 

এই বচন উদ্ধার করিয়া শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় 
এইরূপ মীমাংসা করিয়াছেন *“্যদ)পি গুণাধিষ্ঠাত1 পর এক এব, 


ঁ জপ 
৯ 


১৩৮ 


ভাগবত-ধর্ম 


তথাপি অধিষ্ঠেয়গুণসম্বন্বকৃতেন আবরণাবরণরূপেণ তারতম্যে- 
নাধিষ্ঠাতরি তন্মিংস্তদক্তীতি “সত্বম্* ইত্যাদি পদ্যাত্তরমুক্তম--” 


যদ্দিও গুণের অধিষ্ঠাত। যে পরমেশ্বর তিনি এক অর্থাৎ তিন 
গুণের অধিষ্ঠান হেতু ত্রিধ! প্রকাশিত হইলেও স্বরূপে 'এক, কিন্ত 
যে গুণে অধিষ্ঠিত হইতেছেন সেই গুণত্রয়ের মধ্যে গ্রভেদ 
রহিয়াছে । সেই প্রভেদ কি? কোন গুণে আবরণ অধিক 
অনাবরণ অর্থাৎ প্রকাশ অল্প, আর কোন গুণে প্রকাশ অর্ধিক 
আবরণ অল্প, «ই তারতমে)র জন্ত অধিষ্ঠাতাতেই তাঁরতমা 
হইতেছে । এই কথাই শ্রীমন্ভাগবতের নিষ্পোদ্ধ'ত (শ্রাকে বাক্ত 
হইয়াছে__ 


পার্থিবাদ দারুণে। ধূমস্তম্মাদ গ্রম্রযীময়ঃ | 
তমসম্ভ রজস্তস্মাৎ সত্বং যদ্‌ ব্রন্মাদশ শন ॥ ভা ১২২৪ 


পার্থিব অর্থাৎ প্রবৃত্তি ও প্রকাশরহিত জড়ভাবাপন্ন কাঠ 
অপেক্ষা ধৃত শ্রেষ্ঠ, ধূম অপেক্ষ। ত্রয়ীময়ী অর্থাৎ বেদোক্ত ষজ-সাধক 
অগ্নি শ্রেষ্ঠ । এই উদ্াহরণে দেখা যাইতেছে কাষ্ে অগ্রবৃত্ভিঃ 
ধূমে কিঞ্চিৎ প্রবৃতি* আর অগ্ঠিতে পুর্ণ প্রবৃভি রহিয়াছে, ফলে 
কাষ্ে যজ্ঞের আশ নাই, ধূমে কিঞ্চিৎ আশ! আছে আর অগ্নিতে 
যজ্ঞের পরিপুর্ণ আঁশ বিদ্যমান । সেইরূপ তমোগুণের ম্বভাঁব 
মুড, রজোগুণের স্বভাব চল, আর স্বত্বগুণের শ্বভাব প্রকাশ, 
তাহার ফলে তমঃ ও রজঃ গুণের সাহায্যে ব্রহ্দ দর্শন হয় না, 
তমঃগুণে আদৌ আশা নাই রজ:গুণে কিঞ্চিৎ আশা আছে, 
সত্বগুণে এ আশার পুত] । 

এই বিচারণ। ও সিদ্ধান্ত ভাল করিয়া না বুঝিলে গুণাবতা'র 
বিষণ সর্ধভূতস্থ ও তৃতীয় পুরুষাবতাঁর কেন, এবং ভাঁগবতধর্মই 
ব! যুগধন্ম কেন, তাহ] বুঝিতে পার! যাইবে না|! কাজেই এই 


প্রসঙ্গ একটু ভাবিয়া দেখা! যাউক। পুর্ববে যাহ' বল হইল 


তাহাতে জ্ঞানহীন ও সাম্প্রদায়িক ভাবে মুডুতা-প্রাপ্ত কেহ বলিতে 


তৃতীয় ভাগ। 


পারেন যে শিবকে ছোট করিলেন, এবং বিষুণর উপাসনার 
মাহাত্ম্য ব্যাথ) করিয়৷ বৈষুবের দলপুষ্টির চেষ্টা কর! হইল। 
কোন কে।ন বলখযাত! এই তন্বাংশগুপি এমন ভাবে বুঝেন ও 
লোককে বুঝাইয় থাকেন যে পূর্বোক্ত অভিযোগ অসঙ্গত নহে। 
কিন্ত প্রকৃত তাৎপর্যা, এখানে প্রক্ততির গুণের কথ। লইয়। 
আলোচনা হইতেছে । আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে এবং বিশ্ব- 
বাবস্থার সর্ধত্রই ত্রগুণের খেল হুইতেছে। শ্রীমতগবদগীত। 
চতুর্দণ অধ্যায়ে এই ত্রিগুণের খেগা বর্ণন! ক রিয়াছেন-_সত্বগুণ 
নির্মল প্রকাশক ও 'অনাময়, ই হা জীবকে সুখ ও জ্ঞানের সঙ্গে 
বন্ধন করে। রজঃগুণ আসক্তি, তৃষ্ণা ও ভোগ বাঁসন। জাগাইয়া 
দেয় ও কর্মের এহিত বঙ্ধষম করে। আর তমগ্ডণ 
জ্ঞানশুন্ত ও জড়ম্বভাব করিয়া প্রমাদ্,ণ আলপা ও 
নিদ্রার সহিত বন্ধন করে। স্ুখ, কর্মচাঞ্চল্য,) ও 
প্রমারদ ইহাই যথাক্রমে সত্ব, রঙ্ঃ ও তর্যোগুণের ফল। 
আমাদের সাধনার বাহা আবর্শ তাহা গীতার নিম্নোদ্ব,ত শ্লোকে 
বিবৃত হইয়াছে । 


গুণানেতানতীত্য ত্রীন্‌ দেহী দ্রেহ-সমুস্ভবান্‌ । 
জন্মমৃত্যুজরাছঃখৈবিমুক্তোইম্থত মুতে ॥ 


দেহীকে দেহ-সমুদ্ভুত এই ভ্রিবিধ গুণই অতিক্রম করিতে 
হইবে, তাহা হইলেই তিশি গন্ম গরা ও মৃত্যুকে অতিক্রম 
করিয়! অমৃত লাভ করিবেন । হি 


ত্রিগুণকে অতিক্রম করা অনেক পরের কথা, এখন কোন্‌ 
গুণকে অবলঘ্ধন করিয়া অগ্রনর হইব, ইহাই প্রশ্ন এবং 
তাহার উত্তর সত্বগুণকে অবলঘ্ধন করিয়া আমাদের অগ্রনর 
হইতে হুইবে। দত্বগুণকে লক্ষরূপে সম্মুখে রাখিয়া! তাহার 
বৃদ্ধি ও বিকাশের জগ্ভ যদি চে্ট। কর। ন। যায় তাহ? হইলে 


১৬১৯ 


সত্তবগ্তণ ও 
তমোগুণ । 


১৪০ 


ভাগবত-ধন্ম 

একথ। অতি স্থনিশ্চিত যে আমাদিগকে তমোগুণে ডুবিয়া 
যাইতে হুইবে। 

বর্তমান সময়ে আমাদের প্রকত অবস্থা কি? আমরা 
তমোগুণে ডুবিয়া যাওয়াকেই যেন ধন্ম সাধন! বলিয়া বিবেচন। 
করি। একটি ব্যাপার এই বেছুই দ্বিকের চরমপীম1 দেখিতে 
প্রায় একরূপ। "06 ০ 5211610595 215: 8110৩ ) 005 5য09707৩ 
[995105০ জান 1109 55110075 06£80155 915 91/855 51721191, 
বিজ্ঞানের আলোচনায় ইহ সহজেই বুঝিতে পারা যায়, 
আলোকের স্পন্দন যখন সমত)স্ত মু, তখন আমর। দেখিতে 
পাই «না, আবার এই স্পন্দন যখন অতিমাত্রায় ক্ষিপ্র তখনও 
দেখিতে পাওয়। যায় না। শৰ-পশ্বন্দেও ঠিক ভাই, যদিও 
হহাদ্দের প্রভেদ পাতাল আর আকাশ । 


উদ্ধং গচ্ছস্তি সত্বস্থ। মধ্যে তিষ্ঠর্তি রাজসা: ৷ 
জঘন্তগুণবৃত্তিস্থা মধোগচ্ছন্তি তামসাঃ ॥ 


সত্বগুণান্বিত মানব উন্নতির পথে অগ্রপর, রাজন লোক 
মধ্যে অবস্থিত, আর জঘন্কগুণবৃত্তিস্থ তানস ব্যক্তি অধঃপতন 
লাভ করে। সুতরাং দত্বশুণ ও তমোগুণের মধো প্রভেদ 
দ্বর্গ ও নরক, আঙ্াশ আর পাতাল। কিন্তু ইহারা ছুই চরম 
সীমা বলিয়াই উভয়ের মধ্যে একট বাহ্‌ সাদৃশ্য রহিয়াছে । 
অতি সহজ উদ্াহরণেই বুঝিতে পার! যাইবে । একছন লোক 
অন্ঠায় পূর্বক আমার উপর অতাচার কবিতেছে, আমি 
নীরবে সহ্য করিতেছি । আমি ভাল করিতেছি, না মন্দ 
করিতেছি? বাহির হইতে কিছুই বলা যায় না, আমার 
ভিতরে প্রবেশ করিয়া আমার হৃদয়বৃত্তি ও মনোবৃত্তির প্ররুত 
অবস্থা পর্যালোচনা না করলে কিছুই বলা যার না। মনে 
করুন আমি দুর্বল, অকশ্মণা ও অলন, মনে হইতেছে একে 
অত্যাচার করিতেছে, আবার বদ্দি প্রতিবাদ করি তাহ 


তৃতীয় ভাগ? 


ইইলে আঁরও অত্যাচার করিবে, এ অবস্থায় নিরুপায় হইয়! 
নিশ্চেষ্ট ভাবে সহা করিতে লাগিলাম, আর মুখে বলিতে 
লাগিলাম, ক্ষমা -করিলাম, ক্ষমা করাই সাধুর শ্বভাব। এই 
যে ক্ষমা, ইহা কি স্বত্বগুণের ক্ষমা? না. ইহ! তমোগুণের 
দুর্বলতা ও মুঢ়তাঃ ইহ উন্নতির পথ নহে, অধঃপতনের পথ | 
ধে ব্যক্তি শক্তিশালী, ইচ্ছা করিলেই অন্তায় অতাচারীকে 
অনারাসে বিধ্বপ্ত করিতে পারে, কিন্তু তাহা] করিল না 
নে ব্যক্তির ক্ষম। অবগ্ত সাত্বিক। 


মানুষকে সত্বগুণে আরোহণ করিতে 'হইবে, ইহ! প্রাচীন 
আধ/ খধিগণের উপদেশ, কিন্তু আগর] মুঢ়তাঁকে ধাশ্মিকতা 
মনে করি, উন্মাদরোগকে ভাবুকতা মনে করি । এই সত্ব গুণের 
উপাসনাই বিষুণর উপাসনা । যিনি মাতৃর্ূপে আগ্ভাশাক্তির 
উপাপনা করেন, দ্িনি যদি সত্বগুণের উপাসন। করেন তাহ! 
হইলে বৈষ্ণবী শক্তির উপাপন! করিলেন। ন:মে কিছু আদে 
যায় না, বৈঝ্ওবী শক্তিব উপাপনাই বিষণ উপাসনা । বিষুঃ 
উপাসনা করি বলিলেই বিষণ উপাসনা হয় না। একদিকে 
রজঃগুণে সমুদয় গড়িয়। উঠিতেছে আর একদিকে তমোগুণে 
ভাঙ্গিয়। যাইতেছে, আর এই উভয়ের মধ্যে স্ামঞ্জন্তরূপে 
সত্বপ্তণ বা তাহার অধিষ্ঠাতা বিষণ তিনি বিরাজ 
করিতেছেন । ম্ুুতরাং প্রকৃত প্রস্তাবে বিষ্ুুর উপাঁসন! 
কোন বিশেষ রকমের বেশভূষা ধাঁরণেই হইবে না, কোন 
গুরুর নিকট একটা মন্ত্র লইণেও হইবে না, কোন 
নির্দিই দিনে উপবাদ করিলেও হইবে না, কোন নির্দিষ্ 
তীর্থে বাদ করিলে ও হইবে না। কাহারও কাহারও পক্ষে 
এই বেশভূনা-ধারণ বা মন্তরগ্রহণ বা উপবাস বা তীর্ঘাত্রা উপায় 
হইতে পারে, কিন্ত প্রকৃত বৈষ্ণব হইতে হইলে জীবনকে 
সামঞ্জন্তে আনিয়া নিজের ইচ্ছাশক্তি, ক্রিয়াশক্তি ও জ্ঞান: 
শক্তিকে বিশ্বস্থিতির ও বিশ্বের. অভ্যদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিতে 


১৪৯ 


বিধুউপাসন]। 


১৪২ 


ভাগবত-ধন্ম 


হইবে। যতদিন গুণের রানে অর্থাৎ প্রাকৃত জগতে থাকিব 
ততদিন এই গুণাবতার বিশুঃর দ্বার] বিশ্বে যে কার্য্য হইতেছ 
সর্ধতোভাবে অর্থাৎ দেহ মন ও প্রাণ দিয়! তাহাই সাধন 
করিব। ইহাই বৈষ্ণব ধর্দ। আমি “আমি হইয়াছি, এই 
বিষুশক্তির বা সর্ধভূতস্থ তৃতীয় পুরুবাবতার অনিরুদ্ধের 
জাগরণের দ্বাঁর1। প্রস্তর পড়িয়া! রহিয়ছে, সে নোঝেন! ও 
জানে না “আমি, আমি অর্থাৎ আমি একজন। আমি 
ছিলাম, আমি আছি ও আমি থাঁকিব। সে জানেনা যে 
সে নৈতিক জ্ঞান-দম্পন্ন, বুদ্ধি বিবেচনা সম্পন্ন ও দাস্সিত্ব- 
বোধ সম্পন্ন একজন স্বতন্ত্র কর্ত। ও জ্ঞাত! “্বধর্্ম” বলিয়া 
একট দায়ত্ব আছে সেই দায়িত্ব পালন করাই তাহার 
মঙ্গল আর অপালন করা অমঙ্গল। মলে স্বকর্ম- 
ফলভুক্‌। সে টিক, মানসিক বা আধ্যাত্মিক ষে সমুদয় শক্তি 
পাইয়াছে সে সময় শক্তি তাহাকে বিবেচনা পূর্বক দেবতার 
উদ্দেশে ত্যাগ করতে হইবে । এই বোধ প্রস্তরের নাই, 
উদ্ভিদের নাই, পশুর নাই, মানুষে আগিয়াই ইঠাঁর প্রথম উন্মেষ, 
এই উন্মেষিত জ্ঞান ব1 আত্মবোধ ক্রমে ক্রমে বিকশিত করিতে 
হইবে । এই আত্মবোধের উন্মেবের নামই ভৃতীম্ব পুক্ুধাবতার 
বা অনিকদ্ধের আবির্ভাব। এই অনিরদ্ধই আবার সত্ব গুণের 
অবতার বিষুও | 

রায় রামানন্দের সঙ্গে যখন শ্রীঁটৈ ভগ মহা প্রভুর কথোপকথন 
হয় তখন প্রথমেই রায় রামানন্দ ধর্ণাশ্রমের কথ! বলিলেন আর 
বলিলেন যে বর্ণাশ্রমাচাের যে অন্ুবর্ভন তাহারই নাম বিষুর 
আরাধনা, বিষুণর আরাধনার পর কৃঝে কর্মার্পণ, তাহার পর 
স্বধর্মতটাগ | 

বিঝুর আরাধন1 করিতে গলে গ্রষ্ঠেক ঝাক্তিকে সমাজে ব! 
গর্ভোদকশায়ীব বিরাট ও স্কুল 'দহে নিজের স্থান কোথায় তাহ? 
নির্ধারণ করিতে হইংব। পাচীন কালে আমাদের আধ্য-সমাঁজ 


তৃতীয় ভাগ। 


যখন স্থবাবস্থায় ছিল, তখন আমার স্থান কোথায়, তাহ 
নির্ধারণ করিবার জন্য আমাকে চিন্তা করিতে হইত না। আমার 
জন্মের দ্বার] মামার কর্ম, অধিকার ও সামাজিক স্থান নির্ধারিত 
হইত। এখন আর তা! হইবার উপাক্র নাই। এখন কলিষুগ 
চলিতেছে, কলির অর্থ কলহ অর্থাৎ এখন পুথিবীর সর্বত্রই কলহ 
(0০7110.) চলিতেছে । আমি আমার জায়গায় থাকিতে 
অনিচ্ছুক আমার প্রকৃত কর্তব। ও অধিকার কি, তাহা নির্ধারণ 
করিবার মত অন্তদূষ্টি আমার নাই, ফলে কৃত্রিম উপায়ে গায়ের 
জোরে অর্পাৎ আস্তুরিক বিপ্লবের মধ্য দিয়া আমি ঠেলিয়। উঠিতে 
চাই। ইচ্ছা বিষু আরাধনা বা বর্াশ্রম-ব্যবস্থার বিরোণী। , 
আমর! যাঁঠা বললাম তাহা তত্ব এবং এই তত্বের সাহাঁষে। 
প্রদর্শিত হইল ধে সত্ব গু'ণর বা! তাহার অধিষ্ঠাত। ও নিয়ামক 
শ্রীবিষুর মারাধন! করিতে হইবে। শত্বের নাম ব্রহ্ম দিগ্া, 
ইহাকে ইংরাজিতে বলুন [75 507৩০৩ ০৫ 1২০1750. কিস্ত সেই 
তস্বান্থপাব জীবনের কর্তব্যাকর্তবা নির্ণয় করিতে হইবে, 
শিপ্দার দারা, চরিত্র ও অগ্াাসের দ্বারা দেই 
তত্বানুধায়ী জীবন. গঠন করিতে হইবে, ইচ্চার নাম যোগ । এই 
(যাঁগকে বলুন [5০ /৯ 5196 ০1 1২611210179 আমরা যে তত্বের 
ব' ব্রহ্মবিদ্ঠার কথ। বলিলাম নে সম্বন্গে বিশেষ মতভেদ নাই, 
কিন্তু সাধন বা যোগ-সম্বন্ধে কিধিৎৎ মতভেদ ছিল এবং এখন? 
আছে । শ্রীমন্ভাগবতের গ্রথমেই একটি শ্লোক আছে, তাহার 
অর্থ এই যে বাহার! মুসুপ্ুঃ তাহার! ঘোররূপ ভূতপতিগণের 
উপাসন পরিত্যাগ করিয়া! অস্থয়াহীন চিত্তে শান্ত যে নারায়ণের 
মুর্ভিসমূ, তাহ রই ভজন। করেন। তাহ? হইলে দেখা যাইতেছে 
ষে একজন সাধু অস্থয়া্গীন জদয়ে শাস্তভাবের উপাসন। 
করেন, আর একদল ভীনণের উপাসক। প্রথম পথটি ধার 
ক্রমোনতির পথ (111৮5 7১01 ০? ৪%০18100) আর পরবর্তী 
পথটি বিপ্লবের পথ (7775 1980) ০? 7০15:০7) এই নামকরণ 
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ব্রঙ্গবিদ্। 
ও 
যোগ। 
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প্রকৃতি জন্নের 
উপায়। 


ভাগবত-ধর্ম 


সমাজের ভূমি 'ইতে (201) 005 50019] 51811019017) কর 
হইল। ব্যক্তির জীবনেও 'সাধন-পদ্ধতির ছুইটী পথ দেখিতে 
পাওয়] যায়। অজ্ঞানতা, মত্ততা, কদর্ষ/ত1 €ভৃতির মধ্য দিয় 
আমাদের দেশের একদল লোক ধ্র্মলাভের আশায় অগ্রসর 
হইতেন, তীাহারদদের মতাবলম্বী লোক এখনও দেখিতে পাওয়! 
যায়। ইহারা সামাজিক সদ্ধাচারের পক্ষপাতী নহে, সংযম 
ব্রহ্মচর্ধা বা অপরের প্রতি কর্তবাপালন 'এ সকছের অন্থশীলন 
করার দিকেও তাহাদের দৃষ্টি নাই, ফেহ কেহ অতি উৎকট 
মাদক সেবন করেনঃ আবার তাভার্দের মধ্যে কখন কখন 
অলৌকিক ব৷ কিঞ্চিৎ অঙ্গাধারণ শক্তিও দেখিতে পাওয়া যায়। 
ইহার] ভূত, প্রেত ও পিশীচাঁদির উপাসন। করে এবং এ ভূতাদির 
সাহায্যে কিছু কিছু শক্তি লাভ করে। ইহার সত্বগুণের উপা- 
সক নভে, ইহার! অনেকে «এইরূপ মনে করে যে আমর] পিছাইয়া 
গিয়! গ্রকৃতির কবল হঈতে উদ্ধার পাইব« আমর বলি তাহার 
উপায় মাই, প্রকৃতির হন্তে পরিত্রাণ পাইতে হইলে গ্রকৃতিকে 
স্বীকার করিতে হইবে, প্রকৃতির সত্বগুণের *রণাগত ভইয়! তম: 
ও রজঃগুণের শৃঙ্খল খুকিতে হইবে, নিক্জৈগুণা অবস্থায় যাইবার 
পথ শুদ্বসত্বের মধ্য দিয়! তমে'গুণ মধ্য দিয় নহে । প্রকৃতির 
বাধ্য হইয়া প্ররুতিকে জয় করিতে হইবে | 0০706 মহ 
1১ ০1১6161০ ইহাই ভাগবতধন্ম্ের পথ, এই পথে চলিয়া 
অপরকে, এই পথে আনয়ন কর! এ যুগে যে কত গুয়োঁজন, তাহ! 
বাহার জ্ঞানবান লোক এবং বর্তমান পুথিবীর সামাজিক ও 
রাজনীতিক আন্দোলনসমূছ বাহার জানেন তীহারাঁই বুঝিতে 
পারিবেন। জ্ঞানশূন্ত! ভক্তির নামে, জ্ঞান ও কর্ম্মাদ্ির দ্বার! 
অনাবৃত উত্তম! ভক্তির নামে আমাদের দেশের অনেক মূর্খ 
লোকেও সত্বগুণের দ্বিকে অগ্রসর না হইয়! তমে গুণের অভি- 
মুখী হইতেছেন। ইহাই বর্তমান বৈষ্ণৰ সমাজে বর্-বিপ্লব। 
আমর! ইহার একটা অতি সাধারণ উদাহরণ দিয়! মুল বিষয়ের 
অনুসরণ করিব। | 
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শ্রীচৈতন্ত মহাপ্রভু মানুষকে “তৃণাঁদপি স্ুনীচ* হইতে বলেন 
নাই, অর্থাৎ জড়ত্বভাব, অকম্্ণা, চাটুকার হুইয়! ধনীর পদলেহন 
করিয়। উদরান্ন সংগ্রহ করিয়া সাঁজ পোষাকে বৈষ্ণব হইতে 
বলেন নাই, মানসিক শক্তিতে জড়ভাবাপন হইয়! সেকালের 
কয়েকটি কথা আওুড়াইয়! লৌককে তুষ্ট করিয়া জীবনের পথে 
চলিতেও উপদেশ দেন নাই। তাহার প্রকৃত উপদেশ আমর] 
গশ্রীচৈতন্য-চরিতামূতে দেখিতে পাই। 


“উত্তম হইয়া আপনাকে মানে তৃণসম” ৃ 


ইঠাঁর অর্থকি? আমাকে “উত্তম” হইতে হইবে। উত্তম উত্তন” কে? 
কথার অর্থকি? উদণত হইয়াছে তম£, যাহা হইতে আমাদের 
প্রকৃতিতে তমঃ রহিয়াছে, আহ্স্য, জড়তা, অজ্ঞানত? প্রভৃতি 
আমর। বিশ্বযাত্রাক»অর্থাৎ জাগ্রত ও সাঁধনশীল মানব সকলের 
উন্নতিমুখী চিন্তা ও সাধনার সহিত চলিতে পারি লণ, পশ্চাতেই 
পড়িয়া থাকি, এহং পড়িয়া! পড়িয়া! সেকালের দ্ুঃন্বপ্ন দেখি, 
ইহার কারণ তমঃ। প্রথমে এই তমঃকে পরাজয় করিতে 
হইবে । তখন আসিবেন, রুকতঃ। রজগুণের দোষ অঞ্রঙ্কার, 
আমরা “মন্বস্তর কথার” আলোচনায় কব ও পুথুরাজার চরিত্রে 
এই দোষ দেখিয়াছি । এই রঙ্গঃকে জয় করিবার জন্য আপনাকে 
ততুণসম"' মনে করিতে হইবে। কিন্তু ষদি আমি সত্য সত্যই 
'তৃণম, হইয়া পড়ি, তাহা হইলে কি হইবে? তাহ হইলে 
প্রকৃতি-কর্তৃক কবলিত হইয়! ক্রমশঃ জড়ত্বের পথে বা অ ধঃপত- 
নের পথে হারাইয়। যাইব । উত্তম” হইয়! আপনাকে 'তৃণসম? 
বিবেচন! করিবে 1 91551536065 যদি থাকে তবেই 210167655 
এর মূল্য আছে। কিন্তু কেবল “তৃণপম* মনে করিলে 
হইবে ন1!' কঠোর জীবনসংগ্রামে পরীক্ষা দিয় উত্তীর্ণ হইতে 
হইবে। কাজেই সহিষ্ণতার প্রয়োজন। সহিষ্ুুতাই প্রর্কুত 
বীরত্ব। রিপুর উত্তেজনায় এক জনকে আঘাত কর! কঠিন কাজ 


৯৯ 


১৪8৬ 


গুণাবতার। 


ব্রন্দা। 


ভাগবত-ধর্ম 


নহে, কিন্তু শক্তি ও সামর্থ্য সত্বেও সহিষু হওয়াই গররত বীরত্ব। 
এই প্রকারের বীরত্বই মানুষকে রজঃ গুণ.হইতে সত্বগুণে লইয়া 
যায়। এইজন্য উপদেশ দিলেন। 


ছুই প্রকারে সহিষু'ত1 করে বৃক্ষ সম। 
কাটিলেহ তরু যথা কিছু না বোলয়। 
শুকাইয়। মৈলে কারে পাণি না মাগয় ॥ 
যে যাহ। মাগয়ে তারে দেয় আপন ধন। 
ধর্ম বৃষ্টি সহে আনের করয়ে রক্ষণ ॥ 


ইহাই প্রেমধর্ম, ইহাই ভাগবত-ধর্মন, ইহাই কলির পবিত্র ও 
উন্নততম যুগধর্্ম। মানুষ ধার্মিক সাজিয়া আবাম' চায়, সুবিধা 
চাঁয়। ইহ] ধর্ম নহে, ধর্স্সাভাস বা! ছলধর্ম। প্ররতংম্ 
মানুষকে পরের জ্ন্য সা করিতে এবং সকল বিষয়েই অপরকে 
সাহায্য করিতে নিযুক্ত করে। তাহার পর শেষ কথ'-_ 

উত্তম হইয়া বৈষ্ণব হবে নিরভিমাঁন ।« 
জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান ॥ 


এইবার আমর! মুলবিবয়ের অনুসরণ করিতেছি । যিনি তৃতীয় 
পুরুষাবতা'র, তিনিই গুণাবতার বিষু। দ্ুতরাং সংক্ষেপে শ্রীলঘু- 
ভাগবত'মৃত অবলম্বনে গুণাবতারের কথ] অশলোচন। করিতেছি । 
পদ্মাযানি ব্রহ্গা স্থল ও শৃক্ম ভেদে দ্বিবিধ। স্থল মুর্ভিতে 
তাঁহার নাম বৈরাজ, তিনি হৃষ্টিকাধ্য লইয়া রহিয়াছেন। 
সুক্মারূপে ব্রঙ্গার নাম স্িরণ্যগর্ভ, তিনি ব্রদ্দলোকের প্রশর্ধ্য 
ভোগ করিতেছেন। বৈরাজরূপ বা স্থূল মতি ব্রহ্ম! সৃষ্টি করেন 
ও বেদ গচার করেন। তিনি চতুর্মখ, অষ্টবাহ ও অই্ইনয়ন। 
পদ্মপুরাণে কথিত হইয়াছে £_- 
ভবেৎ ক্ৃচিন্মহাকল্পে ব্রন্মা জীবোহপুযুপাসনৈঃ। 
কচিদন্র। মহাবিষুত্রন্দত্বং গ্রতিপদ্যতে ॥ 


তৃতীয় ভাগ। 


কোন কোন মৃহাকল্পে সাধন।-প্রভাবে কোন জীব ব্রহ্মার পদ 
পাইয়া থাকেন, আর কোন কোন মহাকল্পে গর্ভোদ কশায়ী 
মহাবিষুই ব্রহ্ম! হইয়া থাকেন। স্বতরাং কালভেদে ব্রঙ্গাতে 
ঈশ্বরত্ব এবং জীবত্ব ছুইই দেখাযায়। ব্রক্মাকে আবেশ অবতারও 
বল! যায়, ভগবান তাহার স্যষ্টিশক্তির দ্বারা ব্রন্গাতে আবিষ্ট 
হইয়া ব্হ্ধাণওড রচনা! করেন, এই প্রকারে তত্ব বুঝিলে ব্রহ্মা 
আবেশাবতার। ব্রহ্মদংহিতার একটা শ্লোকে এই প্রকারের 
কথাই বল! হইয়াছে। 


ভাস্বান্‌ যথাশ্মশকলেধষু নিজেষু তেজঃ 
স্বীয়ং কিয়ৎ প্রকটত্যপি তদ্বদত্র 
ব্রহ্মা য এব জগদগুবিধানকর্তী 
গোবিন্দম্ঞ দিপুরুষঃ তমহং ভজামি ॥ 


ফ 


হর্যযদেৰ যেমন কুর্ধকান্তমণিখগুনমূহে কিয়ৎপরিমাণে 
স্বকীয় তেষ্উঃ প্রকটিত করিয়া থাকেন, সেইরূপ ধিনি ব্রহ্মাতে 
স্বকীয় স্থষ্টিশক্তি দ্বারা আবিষ্ট হইয়া বরদ্ধাণ্ডে ব্যষ্টি রচন! করেন, 
আমি সেই আ'পুরুব গোবিন্দের ভঙ্গন। করি । 

গর্ভেদশায়ীর নাভিপন্ম হইতে জীব-কোটি ব্রহ্মার জন্ম 
হইয়] থাকে । আবার কখনও গর্ভোদক, আবার কখনো বা 
তেক্গঃ বারু প্রভৃতি হইতে ব্রদ্ধার জন্ম হয়। পরমেশ্বরের যখন 
যেমন ইচ্ছা সেইবূপ হইয়া থাকে । 


এইবার রুদ্রের কথা। রুদ্রদেব একাদশ ব্যহ+ অতনু, 


পঞ্চানন, ত্রিনয়ন, ও দশ বাছ। 


রুদ্র একাদশব্যৃহস্তথাষ্ট তনু রপ্যসৌ। 
প্রায়; পঞ্চাননস্ত্রাক্ষো! দশবানুরুদীধ্যতে ॥ 


১৪৩ 


১৪৮ 


ভাঁগবত-ধশ্ম 
একাদশ বু।হের নাম মহাভারতে পাওয়। যায়। 


অজৈকপাদহিতব্ররে। বিরূপাক্ষোহথ রৈবতঃ । 
হরশ্চ বহুব্বপশ্চ ত্র্যন্বকশ্চ স্ুরেশ্বরঃ ॥ 
সাবিভ্রশ্চ জয়ন্তশ্চ পিনাকী চাপরাজিতঃ ॥ 


অজৈকপাৎ্, অহিত্রপ্ন, বিরূপাক্ষ, বৈবত) হর, বহুরপঃ 
তর্যন্বক, সাবিত্র, জয়স্ত, পিনাকী, এবং অপরাজিত, এই একাদশ 
ব্যহ। 

রুদ্রের অষ্টমুর্তি__পৃথিবা* জল, তেজঃ, বায়ু, আকাশ, ৃুর্ধ্য 
চন্দ্র 9 ষজমান। 

বঙ্গ সন্বন্ধে বল হইয়াছে, তিনি কখনও ঈশ্বরকোটা আবার 
কখনও জীবকোটি। রুদ্র-সম্বন্ধেও ঠিক তাহাই। রুদ্রদ্দেব 
তত্বতঃ নিগুণঃ তমোগুণের যোগে বিকারব'ন্‌ বলিয়। প্রতীত 
হয়েন মান্র। 


ব্রহ্মপংহিতায় আছে-_ 


ক্ষীরং যথা দধি বিকারবিশেষযোগাৎ 
সঞ্জারতে ন তু ততঃ পৃথগস্তি হেতোঃ। 
যঃ শক্তৃতামপি তথা সমুপৈতি কার্যাৎ 
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ 


বিকার-বিশেষের যোগে ছুপ্ধ যেমন দধি হয়, কিন্তু ছুগ্ধ 
হইতে পৃথক্‌ বস্ত নহে, সেইরূপ যিনি সংহার-কার্যের জন্ত রুদ্র- 
রূপে অবতীর্ণ হয়েন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে ভজন! করি । 

কখনও ব্রহ্মার ললাট হুইতে কুদ্রের জন্ম হয়। সফল কল্পে 
একরূপ নহে ভিন্ন ভিন্ন পুরাণের মধ্যে এ বিষয়ে যে মতভেদ 
তাহ কল্পভেদনিবন্ধন হইরাছে বুঝিতে হইবে। কল্পের অবপানে 
সন্কর্ষণ হইতেও কালাগি রুদ্রের জম্ম হয়, বায়ুপুরাণ প্রভূতিতে 


তৃতীয় ভাগ। 


কথিত হইয়াছে বে বৈকুঠের ভিতরেই শিবলোক আছে, সেখানে 
সদ্ধাশিধ বিরাজিত, তিনি প্রাকত তযোগুণের সম্বন্ধলেশ- 
পরিশৃশ্ত! তিনি স্বয়ং ভগবান্‌ শ্ীক্চের বিলাস-মৃত্তি। ত্রহ্গ- 
সংহিতাঁতেও তাহার প্রপঙ্গ আছে। 

এইবার শ্রাবিষুণর.কথা। শ্রীমভাগবতের তৃতীয় স্ন্ধ অষ্টম 
অধ্যায়ের যোড়শ শ্লোকে শ্রাবিষ্ণুর কথা দেখিতে পাঁওয়] যায় । 


তল্লোকপদ্মং স উ এব বিধুঃ 
প্রাবীবিশৎ সর্বগুণাবভাসম্্‌। 

তন্মিন্‌ স্বয়ং বেদময়ো। বিধাতা 

স্বয়ং ভূবং ষং স্ম বদস্তি সোইভূৎ & * 


শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ মহোদয়ের টাকানুযায়ী অর্থ এইরূপ । 
ব্রহ্মা ও রুদ্রের স্যাস্ বিষুণর দ্েরূপ্য অর্থাৎ দ্বিবিধ রূপ নাই। 
সর্বগুণাবভাপ সেই লোকপদ্ধে অর্থাৎ যে লোকাত্মক পদ্মে নিখিল 
ভোগ্য বস্ত রহিয়াছে, সেই পদ্মে গর্ভোদশায়ী সহজশীর্ষ। প্রায় 
চতুভু'জ 'অনিরুদ্ধ হইয়া প্রবেশ করিলেন ) শ্রীধরম্বামী বলিয়াছেন 
গঅলুপ্ত শক্তি হইয়। অন্তর্ধযামি-স্বরূপে তাহার মধ্যে প্রবেশ 
করিলেন। বিষ্ণুর অধিষ্ঠান হইলে শ্রী পদ্ম হইতে বেদময় ব্রহ্ম 
উৎপন্ন হইলেন। ব্রহ্ম বেদময় কারণ তিনি বেদ অধ্যয়ন করিরা 
প্রাপ্ত হন নাই, স্বতঃই পাইয়াছিলেন ৷ অদৃষ্ট-পিতৃক বলিয়! 
অর্থাৎ তাহার পিত অদৃষ্ঠ বলিয়া! এই বর্গ! স্বয়ভূ । কক্পান্তে 
ব্রহ্ধা নারায়ণের সহিত নিদ্রায় একীভূত হইয়াছিলেন, নারায়ণ 
প্রবুদ্ধ হইলে পাস্মকল্পে ব্রদ্মাও পদ্ম ঘাঁরা অভিব)ক্ত হইলেন । 

শ্রীমাগবতের এই শ্লোকে 'বিষুঃ বলিয়া! যাহার উল্লেখ কর! 
হইল তিনি ক্ষীরান্ধি-শায়ী। ইনি গর্ভোদশায়ী দ্বিতীয় পুরুষের 
বিলাদ। মুনিগণ ইহাকে নারায়ণ ও বিরাটের অন্তর্ধ্যামী বলিয়াও 
নিদ্দেশ করিয়৷ থাকেন। সত্বরূপ উচ্থু বিষ্ণুর বহিরঙ্গ অধিষ্ঠান, 
এইঞ্সন্য বিশ্ুকে দত্বতঙ্গ বলে। 


১৪৯ 


বিষুঃ। 


১৫০ 


অষ্টাঙ্গযোগ। 


ধারণ। ও 
ধ্যান। 


ভাগবত-ধর্ম 


এইবার শ্রীম্ভাগবতের সাহায্যে এই পুরুষাবতারগণের 
কিরূপ পরিচয় পাওয়] যায় তাহাই আলোচনা করা যাইতেছে। 
মহারাজ পরীক্ষিতকে শ্রীশুকদেব প্রারস্তে অষ্টাঙ্গযোগের উপদেশ 
দিলেন। প্রথমেই বলিংলন ধীর হও অর্থাং ব্রহ্মচর্ধ্যাদি পরায়ণ 
হও। ইহার দ্বার অগ্টাঙ্গ যোগের প্রথম় অঙ্গ অর্থাৎ “যম? 
উপদিষ্ট হইল। তাহার পর "নিয়ম” পুণ্যতীর্থে স্লানাদি করিতে 
বলিলেন? তাহার পর আসন--পবিত্র অথচ নিজ্জন স্থানে 
যথাবিধি আসন রচনা করিয়া উপবেশন করিবে । এই তিনটি 
অঙ্গ শ্রীমদ্ভাগবতের একটি শ্লোকে উপদিষ্ট হইয়াছে। 


, গৃহাৎ প্রত্রজিতো। ধীরঃ পুণ্যতী ঘর্জলগ্রুতঃ। 
শুচৌ বিবিক্ত আসীনেো। বিধিবৎ কল্পিতাসনে ॥ 


তাহার পর প্রাণায়াম ও প্রত্যাহার-_ 


অভ্যসেন্মনসা শুদ্ধং ত্রিবৃৎ ত্রহ্মাক্ষরং পরং। 
মনে! যচ্ছেজ্জিতশ্বাসো! ব্রন্মবীজমবিস্মরন্‌ ॥ 


অকার, উকার ও মকার এই তিন অক্রে গ্রথিত শুদ্ধ ব্রন্গা- 
ক্ষর অর্থাৎ প্রণব মনে মনে আবৃত্তি করিবে অর্থাৎ জপগর্ত 
প্রাণায়াম করিবে । অতংপর এ প্রণব বিস্মৃত ন। হইয়াই ইন্রিয়- 
গণকে নিজ নিজ বিষয় হইতে মাকর্ষণ করিয়া নিশ্বাস জয় 
করিবে এবং মনকে সংবম করিবে । 

মনযখন সংযত ও অচঞ্চল হইল, তখন নিশ্চয়াত্মিক। বুদ্ধি 
সারথি হইলেন। তাহার পদ্দ মন পুনব্বার কর্্মবাঁসনায় "আকৃষ্ট: 
হইতে পারে, এই কারণে বুদ্ধির সাহায্যে ভগবানের রূপে মনের 
ধারণা করিতে হইবে । ধারণার পর ধ্যান, তাহার পর সমাঁধি। 
সমগ্র বিষয়ে সামান্ভাবে যে চিত্তের গ্থিরীকরণ তাহার নাম 
ধারণা, আর অবয়ব-বিশেবে ফে নদ ভাবন তাহার নম ধ্যান। 
ধারণাব্তীত ধ্যান হয় না। সমগ্র 'মু্ডি সামান্তভাবে মনে 


তৃতীয় ভাগ। 


রাখিয়াই অবয়ব বিশেষের চিত্ত) করিত হইবে । অবয়ব- 
বিশেষের চিত্তা করিতে গিয়া যদি সমগ্র বিষয় একেবারে 
ছাঁড়িয়! দে ওয়াহয়, তাঁহ! হইলে ধ্যান সিদ্ধ হইবে না। যদি 
শ্রীবষ্ণের শ্রীচরণ ধ্যান করিতে হয়, তাহ] হইলে প্রথমে সমগ্র 
মুর্তি ধারণা করিতে হইবে । সমগ্র মুর্তি সাধারণভাবে চিত্তপটে 
রাখিয়া! তাহার পর শ্রীচরণ ও ক্রমশঃ শ্রীচরণের একটি একটি 
চিহ্ন দৃঢ়বূপে ভাবনা করিতে গিয়া যদি সমগ্র মুক্তি ভুলিয়া যাই 
তাহ! হইলে আর ধ্যান স্ুসিদ্ধ হইবে না । ধানের পরেই সমাধি | 
সমাধিতে অব) জ্ঞান থাকে, সম্ভোগ থাকে কিন্তু সেই জ্ঞান 
সম্ভোগ প্রাকৃত নহে, অপ্রাকৃত। 


ধারণার দ্বার! কি হয়, কি কারণে ধারণ! আবশ্তক "তাহা! 
শ্রীমদ্ভাগবত ব'লয়াছেন। €থমে বলিয়াছেন ধারণা-ব্যভীত মনকে 
কম্ম-বাসনার আকর্ষণ হইতে রক্ষা করা যায় না | তাহার পর 
«ই কথাই আরও স্পষ্ট করিয়া নিয়োদ্ধত শ্লোকে নির্দেশ 
করিতেঞ্ডন। 


রজস্তমোভ্যামাক্ষিপ্তং বিমুঢ়ং মন আত্মনঃ। 
যচ্ছেদ্ধারণয়। ধীরোহস্তি যা ততকৃতং মলং ॥ 
যতঃ সন্ধার্যযম'নায়াঁং যোগিনো ভক্তিলক্ষণঃ। 
আশু সংপদ্তে যোগ আশ্রয়ং ভদ্রম'ক্ষতঃ ॥ 


গুণের ক্ষোভ নিবন্ধন রজঃগুণের দ্বারা মন আক্ষিপ্ত ভইতে 
পারে, তমোগুণের দ্বারা! বিশ হইতে পারে এই কারণে ধারণা 
বার তাহাকে শোধিত করা আবশ্তক। রজঃ ও তমোগুণের 
দ্বার! যে মালিহ্ত উৎপাদিত হয় ধান্ণার থারা তাহ1 দূরীভূত 
হইয়] থাকে । 


যোগী স্ুখস্বরূপ বিষয় দর্শনমাত্র করেন, কিন্ত ধারণার পথ 
জাঁশ্রর করিলে তাহার ভক্তিযোগ তৎক্গণাৎ সম্পাদিত হয়। 


১৫১ 


১৫২ 


বিরাট রূপ 


ভাগবত-ধর্ম 


ধারণার মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়! মহারাজ! পরীক্ষিত শ্রীশুক- 
দেবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, কি প্রকারে ধারণ! করিব; 
এবং কোন রূপেই বা এই ধারণ! প্রতিষ্ঠিত। মহারাজের এই 
প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশুকদেব বলিলেন-_ 


জিতাঁসনে৷ জিতশ্বাসো৷ জিতসঙ্গে৷ জিতেন্তরিয়ঃ 
স্থলে ভগবতো। রূপে মনঃ সন্ধারয়েদ্িয়া ॥ 
বিশেষস্তস্ত দেহোহয়ং স্থবিশ্চ্ঠ স্থবীয়সাং। 
যত্রেদং ব্যজ্যতে বিশ্বং ভূতং ভব্যং ভবচ্চ যৎ॥ 
অগ্ডকোষে শরীরেহস্মিন সপ্তাবরণসংষুতে । 
বিরাজঃ পুরুষো৷ যোইসৌ ভগবান্‌ ধারণা শ্রয় ॥ 


আসন ও নিয়ম দ্বারা জিতাসন, এবং প্রাণায়াম দ্বার! 
জিতশ্বাস হুইয়! উন্দ্রিয়গণকে দমন করিবে, তাহার পর সঙ্গশূঙ্য 
হইয়! ভগবানের স্থলরূপে মনকে ধারণ। করিতে হইবে । 


শ্রীভগবানের এই ষে স্থুলরূপ যাহাতে চিত্তের ধারণ করিতে 
হইবে. তাহ? শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী মহোদয়ের মতে, হিরণা- 
গর্ভের অন্তর্যযমী এষ গর্ভোদশায়ী দ্বিতীয় পুরুষ, তাহার প্রতিম' 
বা স্কুলমুত্তি। 


শ্রীভগবানের এই যে বিরাট দেহ, ইহা স্থুল হইতেও স্থুলতর 
ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্তমীন যাহ! কিছু সমস্তই ইভাঁর অন্তর্গত অথবা 
ইহা হইতেই প্রকাশ পায় ।« € আমর! পুর্ব অর্থাৎ শ্রীমভ্ভাগবতে 
মন্বস্ত র-কথণ প্রবন্ধে প্রিয়ব্রতের রথ-চক্রের দ্বার সপ্তসমুদ্র ও সপ্ত 
দ্বীপের স্ৃট্টি-কথ। আলোচনায় বলিয়াছি, পৌরাণিক 
খবি, দেশ 'ও কাল, এই উভয়কে একত্র করিয়৷ 
অনেক কথা বলিয়াছেন। এই বিরাট রূপের বর্ণনায় 
থয যে তাহা করিয়াছেন, ইহা শ্রীমস্ভাগবতের এই 
শ্লোক হইতে ,অতি স্পষ্টরূপেই বুঝিতে পারা যাইতেছে। 


তৃতীয় ভাগ। 


দেশে ও কালের উর্দ্ধে গিয়। চিন্তা করা আমাদের পক্ষে 
অসম্ভব। সমাধির অবস্থাতেই ইহা সম্ভব । শ্রীব্যাসদেব 
শ্রীনারদের উপদেশে সমাধিস্থ হইয়া শ্রীমদ্ভাগবত শাক্স 
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আমর! সমাধিস্থ হইতে আপাততঃ 
অক্ষম, সুতরাং সম্পূর্ণরূপে এই তত্ব উপলব্ধি করিতে পারিব ন1। 
কিন্ত যম নিয়ম আসন প্রাণীয়াম ও প্রত্যাহারের দ্বারা চিত্ত 
শুদ্ধ করিয়] যে সময়ে ধারণা] অভ্যাস করিব, সে সময় দেশ ও 
কালকে এক জায়গায় আনিয়া! অর্থাৎ ভিতর 'বাহিরের ছন্দ 
মিটাইয়। চিস্ত। করিতে অভ্যাস করিব । 7০ 99] (19 0০ 
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পঞ্চাশৎ কোটাযোজন পরিমিত এই ব্রহ্মাগুরূপ বিরাট দেহ 
ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, অহস্কারতত্ব এবং মহতত্ব এই 
সমস্ত আবরণে আবু, উহ] ধারণার বিষয় হয় না, উহার মধ্যে 
বিরাড. জীবের নিয়ন্ত! আছেন, তিনিই ধারণার বিষয় । 

তাহার পর শ্রীমভাগবত এই স্ুলরূপ বর্ণনা করিয়াছেন £-- 


পাতালমেতত্ত হি পাদমূলং পঠন্তি পাঞ্চি প্রপদে 
রসাতলং। 
মহাতলং বিশ্বন্থজোহথ গুল্ফৌ তলাতলং 
বৈ পুরুষস্তা জজ্ঘে ॥ 
দ্বেজান্ুনী স্ুতলং বিশ্বমূর্তেররুদ্ধয়ং 
বিতলঞ্াতলঞ্চ । 
মহীতলং তজ্জঘনং মহীপতে নভস্তলং 
নাভিসরো গৃণস্তি ॥ 
উরঃস্থলং জ্যোতিরনীকমস্তয 
গ্রীবামহর্ষদনুং বৈজনোহস্ত 
তপো। বরাটীং বিছ্রাদি পুংসঃ,সত্যন্ত 
শীর্ধাণি স্হঅশীষঃ? ॥ 


১৫৩ 


১৫৪ 


ভাগবত-্ধশ্ম 


ইন্দ্রাদয়ো বাহব আহকুত্রাঃ করণে দিশঃ 
শ্রোত্র মমুষ্য শব্দ; । 
মাসত্যদশৌ পরমন্তনাসে শ্রাণোহস্তগন্ধো 
মুখমগ্সিরিদ্ধঃ ॥ 
দোৌরক্ষিণী চক্ষুরভূৎ পতঙ্গঃ পক্ষাণি 
বিষ্কোরহনী উভেচ। 
তন্ত,বিজ্স্তঃ পরমেষ্টিধিক্যমাপোইস্ত 
তালুরস এব জিহ্ব। ॥ 
ছন্দাংস্তনস্তস্য শিরে। গৃণস্তি দংগ্রাযমঃ 
স্সেহকল। দ্বিজানি। 
হাসো জনোন্মীদকরীচ চ মায়া ছরস্তসর্গে 
যদপাঙ্গমোক্ষত ॥ 
ত্রীড়োত্তরৌষ্ঠটোহধর এব লোভে! 
ধর্্স্তনোইধর্মপথোহস্থ পুষ্ঠং। 
কম্তস্ত মেঢ,ং বৃষণৌচ মিত্র কুক্ষিঃ সমুদ্রা 
গিরয়োহস্থিসজ্বাঃ ॥ 
নগ্যোহস্য নাভ্যোথ তনুরুহানি মহীরুহ। 
বিশ্বতলোনৃপেন্দ্র। 
অনস্তবীর্ধযঃ শ্বসিতং মাতরিশ্বা গভির্য়ঃ 
কন্মগুণপ্রবাহঃ ॥ 
ঈশস্য কেশান্‌ বিছ্রভ্ভৃবাহান্‌ বাসস্ত 
সন্ধ্যাং কুরুবর্ধ্য ভূয়ঃ। 
অব্যক্তমাহন্দয়ং মনশ্চ স চন্দ্রমাঃ 
সর্ববিকার কোষঃ ॥ 
বিজ্ঞানশক্কিং মহিমামনস্তি সর্বাআনোহস্তুকরণং 
গিরিত্রং | 


তৃতীয় ভাগ। 
আশ্বাশ্বতযুণট্ট্রগজানখানি সব্রে মুগাঃ 
পশবঃ শ্োণিদেশে ॥ 
বয়াংদি তদ্যাকরণং বিচিত্রং মন্তুর্মণীষা 
মন্থজোনিবাসঃ। 
গন্ধর্ববিদ্ভাধরচারণাগ্নরংস্বরস্মৃতীরস্্রানীকবীধ্যঃ ॥ 
ব্রহ্মাননং ক্ষত্রভূজো৷ মহাত্মা বিড়ুর্ররভ্বি শ্রিত 
কৃষ্তবর্ণঃ। 
নানাভিধ'ভীজ্যগণোপপনের ভ্রব্যাত্মকঃ 
কন্মবিতানযোগঃ ॥ 
ইয়ানসাবীশ্বর বিগ্রহস্য যঃ সন্নিবেশঃ 
কথিতোময়াতে। 
সন্ধার্্যতেহস্যিন্‌ বপুষি স্থবিষ্ঠেমনঃ স্ববৃদ্ধ্যা 
ন যতোইস্তি কিঞ্চিৎ ॥ 


এই “বিরাটমুর্তির চরণের নিম্নস্থল পাতাল, চরণের অগ্র 
ও পশ্চারভাগ রসাতলঃ গুলফ. দেশ মহাতল, আর জজ্ব! ছুইটি 
তলাঁতল। স্ুতল সেই বিশ্বমূর্ভির দুইটী জানু, বিতল ও অতল 
তাহার উরুদ্য়, মহীতল তাহার জঘন, নভোমওল তাহার 
নাভিপরোবর । এই নভোমও্লই ভবর্লোক আর মহাঁতল 
ভূলোক। ম্বল্েণক তাহার বক্ষঃস্থল, মহলে তাহার 
গ্রীবাদেশ, জনলোক তাহার বদন, তপোলোক তাহার 
ললাট, স্তালোক সেই সহত্রশীধী পুরুষের শিরোদেশ । 

ইন্্রাদি দেবগণ এ বিরাট পৃরুষের বাহু, দিক সকল তাহার 
কর্ণকৃহর, শব সকল তাহার শ্রবণেন্দ্রিয়, অশ্রিনীকুমারঘয় তাহার 
হই নাসিকা) গন্ধ তাহার ভ্রাণেন্দ্রিয় এবং প্রদীপ্ত অনল তাহার 
মুখ। অন্তরীক্ষ তাহার চক্ষর্থোলক, সুর্ধ্য তাহার চক্ষুরিন্দরিয়। 
রাত্রি এবং দিবস তাহার চক্ষুর পক্ষ সকল, ব্রহ্মপদ্ তাহারচুভ্রবি- 
তঙ্গ, জল তাহার তালু. রস তাহার রসনেন্িক্প। বেদ সকল 


১৫ 


১৫৬ 


বিরাটের 
ধারণায় 
ফল-__বৈরাগ্য । 


ভাগবত-ধম্ম 


তাহার ত্রহ্মরদ্ব।১ যম তাহার দত্ত উন্মাদকারিণী মার, তাহার হান, 
অপার সংসার তাহার কটাক্ষ ত্রীড়া তাহার উত্তরোষ্ঠ, লোভ 
তাহার অধর, ধর্ম তাহার স্তন? অধর্থবর্গ তাহার পুর্বভাগ, 
প্রজাপতি তাঁহার মেছু, মিত্রাবরুণ তাহার ছুই বুষণ, সমুদ্রসমুহ 
তাহার কুক্ষিদ্বেশ, পর্বত সমুদ্ধয় তাহার অস্থি, নদী সকল তাহার 
নাড়ী, বৃক্ষ সকল তাহার লোম, অনস্তবীর্ধ্য বারু তাহার নিশ্বাস, 
কাল তাহার গমন, গ্রাণীদিগের সংসার তাহার ক্রীড়া । মেঘ 
সকল তাহার কেশ, সন্ধ্যা তাহার বদন, অবাক্ত অর্থাৎ প্রধান- 
প্রকৃতি তাহার হৃদয়, চন্দ্রমা তাহার মন, মনই বাবতীয় বিকারের 
হেতু, বিজ্ঞান-শক্তি ব চিত্ত তাহার মহতত্ব, শ্রীরুদ্র তাহার 
অহঙ্কারতত্ব ? অশ্ব, অশ্বতরী, উষ্ন, হস্ডী গ্রভূতি তাহার নখ, সমুদয় 
মুগপণ্ড তাহার কটিদেশ। পক্ষিগণ তাহার বিচিত্রশিক্প-নিপুণত?, 
স্বায়ভুব মন্তু তাহার মণীষা, পুরু তাহার জ্লাশ্রয়স্থান, গগ্ধরধব- 
বিষ্ভাধর চারণ ও অগ্গরাগণ তাহার প্মরস্থৃতি, অনুর বীরগণ 
তাহা বীধ্য। ব্রাহ্মণগণ তাহার মুখ, ক্ষত্রিয় বাহু, বৈশ্য উরু, 
শূদ্র চরণ, তিনি বিধি নামধারী বস্থরুঞ্র প্রভৃতি” দেবগণে 
পরিবৃত, এবং হবিঃ-নীধ্য ষক্ঞাি-গ্রয়োগ তঁহারই কার্য্য। 

ইহাই বিরাঁট্‌ মূর্তির অবয়বসংস্থান, বাহার! মুক্তি চাহেন 
তাহারা নিজ নিজ বুদ্ধিদ্বার! ঈশ্বরের এই স্থুলশরীরে মনোধারণ 
করিয়। থাকেন। 

এই যে বিরাট রূপের ধারণ। এতৎ-সম্বন্ধে শ্রীল বিশ্বনাথ 
চক্রবর্তী মহোদয় বলিয়াছে ন--- 

দৃশ্ত শরব্যাদি বস্তমাত্রার্ীং ভগবদ্দিভূতিত্ব।্গবন্্রপত্থেন থ্যেয়ত্ে 
সতি স্পদ্ধাক্ুয়াদর়ে। ন ক্কাপি ভবেরুরিত্যত স্পদ্ধাস্ভভাবে চিত্ত- 
শুদ্ধোচ চিদবনাত্মবুক শ্রীনারায়ণমূর্ভে ধারণ] অতিন্থকর! স্তাঁৎ। 

অর্থাৎ আমরা যাহ! কিছু দেখি ও বাহ! কিছু শুনি সেই 
সমুদয় বস্তই শ্রীভগবানের ব্ভিতি বলিয়া জ্রীতগবানের রূপ। 
এই প্রকারে যাবতীয় বস্ত ধ্যান করিতে পারিলে স্পর্ধা, অনুম্ধ। 


তৃতীয় ভাগ। 


প্রভৃতি আমাদের চিত্ত হুইতে দূরীভূত হইবে এবং এই প্রকারে 
চিত্ত শুদ্ধ হইলে সেই শুদ্ধচিত্তে বিজ্ঞানাত্বক যে শ্রীনারায়ণ 
মু্তি তাহার ধারণা সহজেই হইবে । এই বিরাট ও সুলমূর্তির 
ধারণার দ্বারা বৈরাগ্য ও ভক্তি সাধিত হয়। এই রূপ গর্ভোদ্দক- 
শাযীয় সমষ্টিরূপ, এই রূপের আবার অন্তর্ধীমীরূপ আছে। সেই 
অন্তর্যামী রূপের ধারণ! কিরূপে করিতে হয় শ্রীমভাগবতের তৃতীয় 
বন্ধের অষ্টম অধ্যায়ে সেই তত্ব পাওয়া যায়। ইহা! প্রাচীন ব্রহ্গ- 
বিদ্যা সঙ্কর্ষণ দেব সর্ধবপ্রথমে এই তত্ব সনৎকুমার প্রভৃতিকে 
বলেন, সনৎকুমার ইহা শ্রতধারী সাংখ্যায়ন নামা খবিকে বলেন। 
সাংখ্যায়ন খষি পরাশর মুনিকে এই পুরাণ অর্থাৎ প্রাচীন ব্রহ্ধ- 
বিছ্ভা উপদেশ করিয়াছিলেন, পরাশরের নিকট মৈত্রেয়, মৈত্রে- 
য়ের নিকট বিছ্ুর এই বিষ্ভ1 প্রাপ্ত হন, তাহার পর গ্রীমভাগবতের 
সাহাযো এই বিদ্যা বা তত্ব জগতীতলে প্রচারিত হইয়াছে । 
বিশ্ব-প্রলয় পয়োধিজলে নিমগ্ন, গর্তোদকশার; শ্রনারায়ণ 
মহাঁসর্প অনন্তকে শষ্য করিয়া! তাহার উপর শায়িত। তাহার 
জ্ঞানশক্তি অক্ষুণ্ন অথচ নয়নযুগল মুদ্রিত করিয়া! শায়িত, তিনি 
স্বরূপানন্দে নিষপ্ষিয় অবস্থায় বিদ্যমান। ভ্রিলোকীর অন্তর্থত 
দেবমনুষ্যাদির হুক্ষম শরীর সমুহ তাঁহার শরীরাভ্যন্তরে নিলীন, 
পুনর্বার সৃষ্টি কালে তাহাদিগকে প্রবুদ্ধ করিবার জন্ধ কালরূপা 
শক্তিকে তিনি প্রথম প্রেরণ করিলেন। অগ্নি বেমন কাঠের 
মধ্যে র'দ্ববীর্ধ্য হইয়া অবস্থান করে তিনিও সেইরূপ বাহ্বৃত্তি 
পরিশুপ্ত হইয়] দ্বকীয় অধিষ্ঠানরূপ পাতালস্থ জলের মধ্যে বাস 
করিয়াছেন । এই প্রকারে সহ কাধুগ নিজের জ্ঞানশক্তিসহ 
শয়ন করিয়া নিজের ভিতরেই সমস্ত লোককে নীলবর্ণ অর্থাৎ 
অবাক্ত- রূপে অবস্থিত অবলোকন করেন । তিনি যাবতীয় ক্রিয়! 
স্বৃতিপটে জাগাইবার জন্ত আপনার কালশক্তিকে নিযুক্ত করিয়া- 
ছিলেন, সমুদয় ক্রিয়! ্থৃতিপটে জাগরুক হইলে গ্রলয়াবসাঁনে 
পুনর্বার সষ্টি হইবে। লোকস্চট্টির জন্য বে হুক্কম অর্থে (].809/ 


ব্রহ্মার পুরুষ 
দর্শন | 


ভাগবতশ্ধশ্ম 


[9৩৪) তাহার দৃষ্টি (৪0151197) অভিনিবি্ ছিল, সেই সুক্ষ 
অর্থ কালানুসারে রজোগুণ দ্বারা ক্ষোভিত ব৷ ক্রিয়ান্বিত 
(70801195) হইয়। জগৎকে প্রসব করিবার জন্ত তাহার নাভি- 
দেশ হইতে বাহির হইল । এই সুক্ষ অর্থ বাহির হওয়ার পর 
জীবগণের অৃষ্ট প্রতি-বোধক কালবশতঃ পদ্মকোষাকারে তাহ 
পরিণাম প্রাপ্ত হইল। ভগবান্‌ বিষ্ণই এ পদ্মকোষের উৎপত্তির 
নিদান, তাহার ইচ্ছায় উহ1 পরিণতি প্রাপ্ত হুহয়। হুর্য্যের স্টায় 
আত্মজ্যোতিঃ দ্বার! প্রলয়কালীন মহাসাগরের জলকে সমুদ্তাসিত 
করিল। এ পথে ব্রহ্মার জন্ম হইল। তিনি কাহাকেও 
দেখিতে ন। পাইয়! চারিদিকে দৃষ্টি সথালন করিলেন, এই 
কারণেই পাদ্নকল্সে ব্রহ্মা চতুমুখ । সেই সময়ে প্রলয় কালীন 
অতি প্রবল বায়ুবেগে মহাসমুদ্র প্রচগ্ডবেগে কম্পিত ও তরঙ্গা- 
ফ্লিত হইতেছিল, ব্রহ্ম তখন স্থৃতিহীন । ব্রহ্গা 'ভাঁবিতে লাগিলেন 
আমি পদ্পৃষ্ঠে উপবিষ্ট রহিয়াছি, এই আমি কে? 
জলের উপরে এই পদ্ম ব্যতীত আর কিছুই নাই, 
এই পদ্ম কোথা হইতে উৎপন্ন হইল $ এই পদ্মের নিশ্চয়ই 
আরও ক্ষিছু আছে। এইরূপ চিন্তা করিয় ব্রহ্মা 'নালের 
অভ্যন্তরস্থ ছিদ্র-ঘারা জলের মধ্যে প্রবেশ কবিলেন ও পদ্ধের 
আশ্রয় অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুই পাইলেন 
না। এই অন্বেষণে ব্রহ্মার পরমাবুর একশত বৎসর চলিয়া গেল, 
কিন্তু বহির্্ম,খী চিত্তবৃত্তি লই অন্বেষণ করিতেছিলেন বলিয়াকারণ 
বা! আধার নিদ্ধরণ করিতে পারিলেন ন।। তখন ব্রঙ্গা' অধিষ্ঠান 
পদ্দে ফিরিয়া! আসিলেন এবং অভিমান পরিত]াগ করিয়া অন্তমুথ 
বৃত্তি দ্বারা নিশ্বাপ জয় করতঃ সমাধিস্থ হইলেন। শত সংবৎস্র 
এই প্রকারে অতিক্রান্ত হইলে ব্রহ্মার যোগ সুসম্পন্ন হইল, 
তিনি যে বস্ত বাহিরে খুঁজিয়া পান নাই, হ্বদয় মধ্যে তাঁভাকে 
দেখিলেন। পরবর্তী নয়টি শ্লোকে শ্রামস্ভাগবত ব্রহ্মার এই ঘর্শন 
বর্ণনা! করিতেছেন । 


তৃতীয় ভাগ। 


মুণালগৌরায়তশেষভোগপ্যর্ষঙ্ক একং পুরুষং শয়ানং 
ফণা তপত্রাযুতমুদ্ধরতহ্যভিহতধ্বস্তযুগাস্ততোয়ে ॥ 
প্রলয়-সলিল মধ্যে, পদ্ধের মুণাল সম, গৌরবরণ 
বিশাল সে শেষ নাগ, শরীর উপরে তার, 
করিয়া শয়ন, আছেন পুরুষ একজন; 
আঁতপত্র সম ফণা, অসংখ্য মস্তক তাহে, 
রত্ু সমুজ্জল, জল রাশি করে ঝল ঝল। 
প্রেক্ষাং ক্ষিপস্তং হরিতোপলা্দেঃ 
সন্ধ্যাবরুভ্রনীবের মুদ্ধঃ। 
রত্বোদধারৌধধিসৌমনস্য বনশ্রজো 
বেণু-ভূজাজ্বপাজ্েঃ ॥ 
মরকত শিলাময়, পর্বতের কটিদেশে, 
৯ সন্ধ্যামেঘ বিচিত্র বরণ, 
কোথা লাগে রূপ তার, মরি মরি কি সুন্দর, 
ৃ পরিধান সুপীতবসন। 
মরকত পর্বতের শিখরে শিখরে শোভে সুপ্রচুর 
সুবর্ণের ছটা? 
কোথা লাগে সে সৌন্দর্য, এমন উজ্জল তার, 
 কিরীটের রতনের ঘটা। 
পুরুষের গলদেশে, মনোহর বনমালা, 
যেন গিরিগাত্রে পায় শোভ। 
বিচিত্র রতনরাশি, স্বচ্ছ সলিলের ধারা, 
ওষধি কুস্থম মনোলোভ।। 
পুরুষের পদ যেন, রত্ব মুক্তা তুলসী ও 
ফুল্লফুলে অতি শোভাময় । 
মরকত শিলাময়, পর্বতের শোভারাশি, 
পুরুষের রূপে পরাজয়। 


১৫৯ 


১৬১০ 


ভাগবত-ধন্ম 


ব্রহ্মা এ পুরুষকে দর্শন করিয়1 স্থির. করিলেন ইনিই 
ভগবান্‌ হরি, তাহার গলদেশে কীন্তিময়ী বনমালা, বেদরূপ 
মধুব্রতসমুহ এ মনোহর বনমালার অন্ুব্রত। ব্রহ্মা সেই 
সময়ে লোক স্থজনার্থ চিন্তা করিতেই পাঁচটি পদার্থ দর্শন 
করিলেন । পুরুষের নাভি সরোবরের পন্ম, তাহাতে ব্রহ্ম! অর্থাৎ 
তিনি স্বয়ং জল, প্রলয়কালীন বায় এবং আকাশ । এই পদ্ম 
লোক-হ্থষ্টির কারণ .ব1 কর্দবীজ । তাহার পর ব্রহ্মার স্তব। 
এই স্তব ব্যাখ্যার প্রারস্তে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবস্তী মহোদয় 
লিখিয়াছেন 


গর্ভোদশাধিনং স্বান্তর্ধামিনং নবমে বিধিঃ 
সত্ত্বা তস্য কৃপাবৃষ্ট্যা সামর্থ্যং প্রাপ হ্থষ্টযে ॥ 


তৃতীয় স্বন্ধের নবম অধ্যায়ে বিধি অর্থাৎ বর্গ! আপনার 
অন্তর্ধামী গর্ভোদশায়ীকে স্তুতি করিলেন, এবং সেই গর্ভোদশায়ীর 
কুপাবৃষ্টির দ্বার! সৃষ্টি করিবার সামর্থ্য পাইলেন ! 
ব্রহ্মা তাহার স্তবের মধ্যে-বলিলেন, হে প্রভো, উপাসকদ্িগের 
প্রতি অনুগ্রহ বিস্তার করিয়! এই যে মুন্তি আপনি প্রারন্তে' প্রক- 
টিত করিলেন, এই মুন্ভতিই শত শত অবতাঁরের এক-মাত্র বীজ । 
“আদৌ গৃহীতমবতারশতৈকবীজং।৮ 
তোমার এই মৃত্তি ভূতসকল ও ইন্দ্রিয়গণের উদ্ভবের কাঁরণ। 
যাহার! কুতর্কনিষ্ঠ ও মূর্খ তাহারাঁই বিবেচন! করে যে এই মৃত্তি 
মায়াময়, কিন্ত তাহ নহে, «তুমি চিন্ময় গুণসমুদ্র/ তোমার এই 
মৃত্তি চিন্ময় । তোমার চরণপন্থজের সৌরভ বেদ্ররূপ বারুযোগে 
ধাহার! কর্ণ বিবরের দ্বার আত্মাণ করেন এবং তোমার চরণপদ্ন 
সর্ধ-পুরুযার্থ-সাঁর বলিয়া গ্রহণ করেন তাহার! আপনার নিজের 
পুরুষ, আপনি তীহাঁদের হৃদয় পদে সর্ধধাই প্রকাশিত। এই 
স্থানেই ব্রহ্ম! সেই অনন্ত শক্তি-সম্পন্ন পুরুষের 'বিজ্ঞান শক্তি 
বলিয়! আপনার পরিচয় দিয়াছেন। শ্রীধরম্বামী ইহার অর্থ 


তৃতীয় ভাগ। 


করিয়াছেন “বিজ্ঞানে শক্ির্ন্ত মহতত্বাত্মকন্ত চিত্তপগ্ত তদভিমাঁনী।” 
অর্থাৎ ধিনি মহতত্বের বা চিত্তের অভিমানী তিনি বন্ধা। শ্রীল 
বিশ্বনাথ বলেন “বিজ্ঞানশক্তিঃ বিজ্ঞানময় পুরুষঃ সমষ্টিজীবরূপঃ 
বুদ্ধিতব্বাধিষ্ঠাত।” সমগ্টিজীবদপ, বুদ্ধিতত্বের অধিষ্ঠাতা । 


শ্রীমতাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধে আমরা দ্বিতীয় পুরুষের স্থুলরূপের 
বর্ণন। পাইয়াছি সেই স্থানেই তৃতীয় পুরুষের কথাও আছে। 
আমর! এইবার শ্রীমগ্ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায় হইতে 
এই তৃতীয় পুরুষের বিষয় বর্ণনা করিতেছি । শ্রীল শুকদেব, 
মহারাজ .পরীক্ষিতকে দ্বিতীয় পুরুষের স্থলরূপে চিভ ধারণা 
করিতে বলিলেন । পুর্বকালে ব্রক্ষ! এই প্রকার ধারণ! প্রভাবেই 
স্থষ্টি করিবার সামর্থ) পাইয়াছিলেন। এইরূপের ধারণার দ্বার! 
বৈরাগ্য সিদ্ধ হয়, চিত্ত শুদ্ধি ঘটিয়! থাকে [এবং মানুষ 
আত্মশক্তির প্ররূত* ভূমিতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়। অপরিসীম 
বলে বলীয়ান্‌ হয়। তখন মানুষ বেশ বুঝিতে পারে 


সত্যংক্ষিতৌ কিং কশিপোঃ প্রয়াসৈব ণহৌ ম্ব- 
পিদ্ধেহ্যপবর্থণৈঃ কিং। 


সত্যঞ্জলৌ কিং পুরুধান্নপাত্র্য। দিগ্বক্ষলাদৌসতি 
কিং ছুকৃলৈঃ ॥ 


পৃথিবী সর্বত্রই রহিয়াছে। তাহার পৃষ্ঠদেশে অনায়াসে শয়ন 
করা যাইতে পারে তাহ। হইলে শধ্যার* প্রয়াসেই আবশ্যক কি? 
স্বতঃসিদ্ধ দুইট বাহু রহিয়াছে, তাহার উপরে মাথা রাখিয়। 
অনায়াসেই নিদ্রা যাইতে পারা যায়, তবে আর বালিশের 
প্রয়োজন কি? হাতের অঞ্জলি রহিয়াছে, তবে আগ নান। 
প্রকারের ভোজন-পাত্রের প্রয়োজন কি? দিক্‌ ও বৃক্ষত্বক্‌ 
থকিতে পট্রবন্ত্রের জন্য চেষ্টা কেন? 


১ 


১৬১ 


১৬২ 


তৃতীয় পুরুষ 
অন্তর্বামী। 


ভাগবতশ্ধর্্ম 


চিরাণি কিং পথি ন সস্তি দিশস্তি ভিক্ষাং 
নৈবাজ্ঘিপাঃ পরভূতঃ সরিতোপ্যশুষ/ন্‌। 
রুদ্ধ! গুহাঃ কিমজিতোইবতিনোপসন্নান্‌ 
কম্মাস্ভজস্তি কধয়ো ধনছুম্ম “বন্ধান্‌ ॥ 


পথে কি জীর্ণ বন্ত্রগ্ পাঁওয়। যায় না? বৃক্ষগণ কি 
ফলা্দি বার পরকে পোষণ করে না? তাহাদের নিকট 
চাঁঠিলে কি তাহার! ভিক্ষা! দেয় ন11 সকল নদীই কি শুক্ষ 
হইয়। গিয়াছে? সমুদ্ধর পর্বতের গুহা! কি রুদ্ধ হইয়াছে? 
ভগবান্‌ হরি কি শরণাগত ব্যক্তিগণকে রক্ষা! করেন না? তাহ। 
হইলে ধনদুর্মদাস্ব ব্যক্তিদিগের সেবায় প্রয়োজন কি? 


এইরূপ চিন্তা করিয়! বিষয় মাত্রে বিরক্তি লাভ হইবে এবং 
আপনার চিত্তে যে স্বতঃপিন্ধ আত্মা! তাহাই সেবা করিতে 
হইবে । তাহার পর-- 


কেচিৎ স্বদেহাস্তহৃদয়াবকাশে প্রদেশমাত্রং 
পুরুষং বসস্তং। 
চতুভূঁজং কঞ্জরথাঙগশঙ্খগদাধরং ধারণয়া স্মরস্তি ॥ 
প্রসন্নবক্ত,ং নলিনায়তেক্ষণং কদম্বকিপ্রাক্ম পিশঙ্গবাসসং 
লসন্মহারত্বুহিরনসয়াঙ্গদং স্কুরন্মহারত্ব কিরীটকুগ্ুলং। 
উন্লিত্রহ্ৃৎ পঙ্কজকর্ণিকালয়ে যোগেশ্বরাস্থাপিত 
গু পাদপল্লবং। 
শ্রীলক্ষণং কৌন্তব ভরত্বকদ্ধরমক্মানলক্ষ্যা বনমালয়াচিতং ॥ 
বিভূষিতং মেখলয়াঙ্গুরীয়কৈম হাধনৈনৃপূরকন্কণা- 
দিভিঃ। 
িপ্ধামলাকুঞ্চিতনীলকুত্তলৈরিরোচমানাননহাস- 
পেশলং ॥ 


তৃতীয় ভাগ। 
অদীনলীলাহদিতে ক্ষণোল্লাসদ্ভ্রভঙ্গ সংস্থচিত 


ভূর্য্যন্ুগ্রহং 


ঈক্ষেত চিস্তাময়দেতমীশ্বরং যাবন্মনো 
ধারণয়াবতিষ্ঠতে ॥ 


পেহের অভ্ন্তরে যে হর্দয়র্ূপ অবকাশ আছে, তাহাতে 
বাপকারি প্রাদেশমার পরিমাণ পুরুষ। তিনি চতুভূ'জ 
এবং তাহার হু্জ-চতুষ্টয়ে শঙ্খ চক্র গদা ও পদ্ম বিরাজমান । 
তাহার বদন অতিশয় প্রসন্ন, নয়নঘয় নলিনতুল্য প্রফুল্ল এবং 
আয়ত, বসন কদম্বকুনুমের কেশরের ন্যায় পীভবর্ণ এবং রতুখচিত, 
্ব্ণময় 'অঙ্গদ, কিরীট ও কুস্তল অমূল্য রত্বে দেদীপামান। 
তাহার ছুইটি পদ্দ-পল্পব যোগেশ্বরগণ নিজ নিপ্গ বিকপিত 
হৃৎপদ্মের কর্ণিকারূপ আলয়ে সংস্থাপিত করিয়। সব্বদ1 চিন্তা 
করেন। শ্রীবতপরূপ চিক্কিত কৌস্তভমণি ও অন্যান্য বদ্ধ তাহার 
গ্রীবার্দেশে শোভমান+ গলদেশ অম্নান শোভাশালিনী বনমালা য় 
বেষ্টিত | তাহার সকল অবয়ব মেখল1 অগ্রী এবং সুপুর 
কক্কণা দ মহামুল্য অলঙ্কারে অলস্কত, আর তাহার বদন ঈষৎ 
কুঞ্চিত, ন্সিপ্ধ নির্মল নীলবর্ণ কুন্তলে অতিশয় শোভমান এবং 
হাঁস্যদ্বারা পরম রমণীয় । হাদ্যই তাহার উদার লীল', তাহার 
কটাক্ষদৃষ্টিতে মনোহর ক্রভঙ্গিঃ করুণ! যেন তাহাতে মুভ্তিমতী । 
এইরূপ চিন্তা করিবে । 

এইরূপ চিন্তা করিবার উপদেশ দেওয়ার পর শ্রীমসাগবত 
বলিলেন, প্রেমলক্ষণ ভক্তিযোগ যে পর্যন্ত না! জন্মায় সে পর্যাস্ত 
এইরূপ ধ্যান করিবে, কিন্তু পুর্বে” যে স্থল গর্ভোদশায়ীর রূপ 
বল। হইল তাহ] ভূপিবে না, অর্থাৎ আবগ্তক ক্রিয়ানুষ্ঠানের পর 
(যম, নিয়ম প্রাণায়াম ও প্রত্যাহারের ) সেই স্থুলকপ স্মরণ 
করিবে। 

স্থলরূপের স্মরণ ও ধারণ] দ্বারা মন জিত হইলে অর্থাৎ 
মনের চাঞ্চল্য ও বিক্ষেপ সম্পূর্ণরূপে দুরীভূত হুইলে' এই যে 


১৬৩ 


১৬৪ , ভাগবতশ্ধম্ম 


সর্বসাক্ষি, ও সর্বেশ রূপ বা অন্তর্ধযামী রূপ তাহ। ধারণ করিবে। 
ইহাই শ্রীধরত্বামিপার্দের মত। 
এই তৃতীয়াধ্যায়ের টাকার প্রারস্ভে শ্রীধর শ্বামী বলিয়াছেন-- 


দ্বিতীয়েতু ততঃস্থুলধারণাতো জিতং মনং। 
সর্ধ্বসাক্ষিণি সর্ধবেশে বিষৌ ধার্যমিতীধ্যতে ॥ 
দৃশ্যালম্বনরূপৈবমুক্তা বৈরাজধারণা। 
ইহোঁচ্যতে তু তৎসাধ্যা সর্ববাস্তর্যামিধারণ| ॥ 


দ্বিতীয় অধ্যায়ে স্থুলধারণার দ্বারা মন জিত হইলে সেই 
মন সর্বসাক্ষী ও সর্বেশ বিষুতে ধারণ করিতে হইবে, 
ইহাই তৃতীয় অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়। বৈরাজ ধাবণা 
দৃশ্টের অবলম্বনরূপা অর্থাৎ যাহ! ইন্রিয়গ্রাহ্া তাহাই অবলম্বন 
করিয়া! সাধিত হয়, তাহা কথিত হইয়াছে) এখন সেই 
বৈরাঁজ ধারণার সাধ্য বিষয় যে সর্বান্তর্যামি ধারণা তাহাই 
বক্ষ্যমাণ-অধ্যাঞ্ে উক্ত হইয়াছে । 

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী মহোদয় শ্বাণীপাদের এই কথা 
আরও বিশদ করিয়। বলিয়াছেন যে স্ুল ধারণার দৃশ্ত প্রাকৃত 
বন্ত সমূহে ভগবত্তা আরোপ করিতে হয় । 

শ্রীমভাগবতের দ্বিতীয় ক্বন্ধের প্রারস্তেই ধারণীশ্রয় গর্ভোদক- 
শায়ীর বা দ্বিতীয় পুরুষাবতারের যে গ্ুলরূপ আমর। তাহ! 
বর্ণনা করিয়াছি এরং দেই প্রসঙ্গে তৃতীয় স্কন্ধের অষ্টম 
অধ্যার হুইতে ব্রন্গ! কর্তৃক প্রলয় সলিল মধ্যে পরিদৃষ্ট শেষ_- 
শয্যাশারী অন্তর্ধামী যুর্তি বর্গীনা করিয়াছি। শ্রীমত্তাগবতের 
তৃতীয় স্কন্ধে মৈত্রেয় বিদ্ুর-সম্বাদে যে স্থষ্টি কথা আলোচিত 
হইয়াছে তাহ। হইতে আমর এই পুরুষাবতার-তত্ব আরও ভাল 
করিয়া বুঝিতে পারিব | 

ভগবানেক আসেদমগ্র আত্মাত্মনাং বিভুঃ | 
আত্তেচ্ছান্থুগতাবাতা। নানামতু্যুপলক্ষণঃ ॥ 


তৃতীয় ভাগ। 


সবা এষ তদা দ্রষ্টী নাপশ্রান্দ শ্তমেকরাট্‌। 

মেনেইসম্তমিবাত্বানং স্প্তশক্তিরনুপ্তদৃক ॥ 

স বা এভস্ত সংদৃষ্টঃ শক্তিঃ সদসদাস্মিকা। 

মায়া নাম মহাভাগ ষয়েদং নির্মম বিভূ ২ ॥ 
৩৫-২৩-২৫ ॥ 


এই সমুদ্র শ্লোকে স্যপ্টি লীলা বর্ণিত হইতেছে । 
সৃষ্টি লীলা! বর্ণনা করিবার পুর্বে তাহার পূর্ববাবস্থা বর্ণনা 
করা আবশ্তক। জীবগণের আত্মাম্বরপ (আত্মানাং আত্ম! ), 
সকলের স্বামী বিভু একমাত্র পরমাত্সা ভগবান্‌ সৃষ্টির 
পূর্বে ছিলেন। তিনি কেমন? শ্রীমস্ভাগবতের প্লৌক অবলম্বন 
কারয়! বল! যায়। 


“আনানামত্যুপলক্ষণ:৯ অথবা “নানা মত্যুপ্লক্ষণঃ» 


শ্ীধর স্বামী এই ছুই প্রকারের অর্থ ফরিয়াছেন । 
শ্রীজীবগোম্বামী ব1 শ্রীল বিশ্বনাথ, ইহার দ্বিতীয় প্রকারের 
অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন এবং দ্বিতীয় প্রকারের অর্থই ন্বাভাবিক। 
কারণাত্মনাং সন্বেংপি পৃথক্‌ প্রতীত্যভাবাদিত্যাহ অনানামত্যু- 
পলক্ষণ: নানা দ্রষ্দৃশ্তাদিমতিভিনোপলক্ষ্যতে কারণাত্া 
অর্থাৎ এক বিভু পরমাত্মা ভগবান অ'ছেন, কিন্ত তাহার পৃথক্‌ 
প্রতীতি নাই। অর্থাৎ আমর! যে এই “আছেন” বলিতেছি, 
ইহাঁও বল বায় না। কাজেই এই ষেজ্ঞান যাহা অনেক 
্ষ্টাী ও অনেক দৃগ্ত আশ্রয় করিয়। ধক্রিয়ান্বিত, এই জ্ঞানের 
বারা তিনি উপলক্ষিত নহেন। দ্বিতীয় অর্থ এইরূপ । স্ৃষ্টি- 
কালে যিনি নাঁনামতির দ্বারা উপলক্ষিত হয়েন অর্থাৎ যোগীর! 
ধাহাকে আত্মার অন্তর্যামীরূপে, জ্ঞানীরা ধাহাকে সর্ধব্যাপক 
বরহ্মরপে দেখিয়া! থাকেন, সেই পরমাত্মা ও বিভূু ভগবান্ই 
একমাত্র ছিলেন। “আত্মেচ্ছান্তুগতৌ। চ আত্েচ্ছা যা তন্তা 


১৬৫ 


১৬৬ 


ভাগবত-ধন্ম 


অন্থগতো। নতি অর্থাৎ তাহার আত্মমায়া তাঁহাতেই লীন! 
হইয়াছিল। আত্মমায়া বা! আত্মেচ্ছা বলিতে হ্ৃষ্ট্যার্দি ইচ্ছ! 
বুঝায়। 


সে সময় একমাত্র তিনি গ্রকাশ পাইয়াছিলেন, দৃশ্য বিশ্ব 
দেখিতে পান নাই। যখন তাহ! দেখিতে পান নাই তখন 
বিশ্ব লীন হইয়াছিল ইহাই বুঝিতে হইবে । শ্রীশীব গোম্বামী 
এইরূপ ব্যাখ। করিয়াছেন । দৃশ্যং বিশ্যং নাপশ্যৎ | তদ্দশ- 
নাভাবাদেব তলীনমাসীদিত্যর্থঃ। তখন তিনি নিজেই নিজেকে 
“অস্ত” আমি যেন থাকিয়াও নাই, এইবূপ অনুভব করিলেন! 
এইস্থানে একটু টাক প্রয়োঞ্জন। শ্রীদীব গোস্বামী বলিয়াছেন 


“আত্মানং আত্মাংশং পুরুষমপি অসম্ভমিব মেনে 
ভেদেন নাপশ্যদ্দিতি” 


শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ী এই মর্থই আরও বিশদ করিয়া 
বশিয়াহেন। ণসবৈ নিশ্চিতং ভ্রষ্টা প্রকৃতীক্ষণকৃর্ত1 পুরুষঃ 
তদ? স্ৃষ্ট্ারস্ত কালে দৃশ্যং সৃষ্টার্থং দ্র্টব্যং প্রধানং নাপশাৎ। 
তত সচাত্মানং ত্বং বিরাজস্তমপি অসম্তভমিব মেনে গৃহিণীং বিনা 
গৃহস্থ ইবেতি কাঁব্যরীত্যোক্তিঃ। যদ উৎপৎস্যমনং আত্মানং 
সমষ্টি বিরাজং স্বশ্মিন, স্ুক্মরূপেণ সম্তমপ্যসস্তমেব মেনে 
প্রকৃতীক্ষণং বিন। তস্য প্রাকটাসম্তবার্দিতি ভাব: 1” যিনি 
আপনাকে সম্প,্ণ বলিয়া! বিবেচনা! করিলেন. না তিনি কে? 
তিনি স্বয়ং ভগবান, নূহেন। তিনি প্রক্কতির ঈক্ষণ কর্তা। 
(ধাহাকে আমরা পুরূষ আখ্য1 দিয়াছি। তিনি পুরুষোতম 
হইতে পারেন। প্ররুতির সহিত সম্বন্ধ হইলেই তিনি পুরুষ এই 
আখ্যা! লাভ করেন।) প্রকৃতির ঈক্ষণকর্ত1৷ পুরুষ স্যষ্টির জন্য 
ষ্টব্য যে প্রধান তাহাকে দেখিতে পান নাই। তাহার ফলে 
নিজে যেন থাকিয়াও নাই, এই প্রকারে নিজেকে অনুভব 
করিলেন। কাব্যের ভাষায় গৃহস্থ যেমন গৃহিণী ব্যতীত আপনাকে 


তৃতীয় ভাগ। 


অপূর্ণ বলি্ব। বিবেচনা! করেন আপনাকেও ঠিক সেইরূপ অনুভব 
করিলেন। অথব। আপনার যে রূপ অর্থাৎ সমষ্টি বিরাজ, বূপ 
যাহ! উৎপাদিত হইবে তাহ। নিজের মধ্যেই সুল্র্ূপে রহিয়াছে, 
কিন্তু প্রকৃতি ঈক্ষণব্যতীত তাহার প্রাকট্য হইতেছে না, এই 
অবস্থায় আপনাকে যেন থাকিয়া ও নাই এইরূপ অনুভব করিলেন। 

তখন তাহার ইচ্ছায় নিপ্রিত। মায়াশক্তি জাগর্রিত] হইলেন । 
এই মারাশক্তি দ্রষ্টার দৃষ্তানুপন্ধানরূপা এবং কাধ্যকারণরূপা ৷ 
এই মায়ার দ্বারাই বিভু এই বিশ নিশ্াণ করিয়াছেন। 
“শরক্তিত্বেন নিমিন্তরূপত্বং সদসদাত্মেকত্বেনোপাধানরপত্বঞ্চাংশতে! 
ব্যঞ্জিতং! শক্তি বলিয়! বিশ্ব-স্ষ্টির নিমিত কারণ আর সঘসদাত্মক 
বলিয়া! উপাদানরূপ। 


এইবার হ্প্টির কথ! বর্ণিত হইতেছে £-- 


টি 
কালবৃত্ত্যাতু মায়ায়াঃ গুণমধ্যামধোক্ষজঃ | 
পুরুষেণাত্মভূতেন বীধ্যমাধস্ত বাধ্যবান্‌ ॥ 


৮ 

শ্রীজীব গোম্বামী এইরূপ ব্ঠাখ্যা করিয়াছেন ' প্রথম শ্লোকে 
বল। হইয়াছে একমাত্র ভগবানই ছিলেন, ইনি অধোক্ষজ ভগবান। 
এই অধোক্ষজ ভগবান্‌ প্রর তিজ্রষ্ট। পুরুষের কর্তৃত্ব, 'আত্মভূতেন 
নিজের অংশের দ্বারায় “ম্বাংশেন দ্বারভূতেন” কাল যাহার বৃত্তি, 
সেই যে মায়া, সেই গুণমতী অব্যক্ত মায়ায় জীব নামক বীর্য 
অর্থাৎ চিদাভাস আধান করেন । 

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর ব্যাধ্যা মায়াভর্ভা যে আদি পুরুষ 
তাহাঁরও ধিনি অংশী সেই মহাবৈকুঠঠনাথ ভগবান্ই সর্ধবকাঁরণ 
এবং আশ্রয়তত্ব । ইহ দেখাই! স্্টির আরস্ত বর্ণনা করিতেছেন! 
কালের প্রাথমিক বৃত্তি দ্বারা, যহাপুরুষের নিশ্বাসতাশগের প্রথম- 
ক্ষণের দ্বারা অধোক্ষজ মহা বৈকুঠনাথ ভগবান্‌ তাহার স্বাংশরূপ 
মারার অধিষ্ঠাত। যে আদি 'শুরুষ তাহার দ্বারা দূর হইতে দর্শনের 
ছার! মায়াকে ভোগ করিয়া সেই মায়ায় চিদবাভাসাখ্যা যে জীব- 


১৬৮ 


ভাগবত-ধর্শ 
শক্তি তাহাই আঁধান করিজেন। ভগবগ্দীতাতেও কথিত 


মম যোনিম হদ্ত্রক্ম তন্মিন গর্ভং দদাম্যহং। 

অর্থাৎ প্রলয়ে কাম-কর্ম্মীচুশয়বস্ত ক্ষেত্রজ্ঞ যাহ। তাহাতে 
লীন হইয়া থাকে তাহাকে হ্যপ্টি-সময়ে ক্ষেত্রের সহিত 
সংযোজিত করেন । গীতার টাকায় শ্রীশ্রীধর স্বামী ও শ্রীল মধূ- 
হন সবন্বতী পাদ এই রূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। মায়া শক্তি 
ও জীব শক্তির মেলনের দ্বারাই জগতের উৎপত্তি সম্ভব । এই 
মায়া শক্তির ঘারাই ক্ষেত্রজ্শক্তি তারতম্যে বিরাজিত। জীবশক্তি 
মায়াশক্তির অধীন হইল। কিন্তু শক্তি অনন্ত বলিয়া! মায়া 
শক্তিতে প্রবেশ করিলেন না, এ প্রকারেরও অনন্ত জীব থাকিয়! 
গেলেন। তাহার বিঘকসেন €ভূতি নামে পরিচিত, তীহার। 
ব্যক্ত ও অব্যক্ত, তাহারাই নিত্য-সিদ্ধ। &$ 

প্রীজীব গোস্বামী মহোদয় ও শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী মহোদয় 
কষ্টিতত্বের ব্যাখ্যায় শ্রীমন্ভাগবতের যে গুঢ় রহস্ত ব্যক্ত করিয়াছেন, 
তাহাদের টাকার সাহায্যে তাহ! পরিদৃ্ট হইল। শ্রীচৈতন্ত- 
চরিতামুতেও এই সিদ্ধান্তই পরিদৃষ্ট হইবে । আমরা এই 
প্রবন্ধের প্রারভ্তে পরব্যোমের বাহির হইতে যে অংশ শ্রীচৈতন্- 
চরিতামূতে বর্ণনা করিয়াছেন তাহার উল্লেখ করিয়াছি, এই 
স্থানে তাহার পুর্ববাংশ ব্যাখ/! করিতে পারি। এই ষে পূর্ববাংশ 
যাহ! আমর! বর্ণনা! করিতেছি, তাহাই বাঙ্গালা দেশের বৈষ্ণব- 
গণের বিশেষ সিদ্ধান্ত । (9705৩19] 55581911010 ) ইহ1 অবশ্য 
কুতন কথা নহে প্রাচীন শাঁন্ে ইজিতে আভাসে এবং অল্প কথায় 
ইছ1 প্রচারিত হইয়াছে । শ্রীচেতন্তমহাপ্রভূর ককপায় তাহার 
অন্বর্তী গোম্বামী মছোদয়গণ ইহ বিশদরূপে প্রচার করিয়া 
গিয়াছেন। 

প্রকৃতির পারে, পরব্যোমনামে ধাম আছে।. সেই স্থানে 
রুষ্চবিগ্রহ বিভৃত্বা্দি গুণবান্। সর্বগ, অন্ত ও বিভু, বৈকু 


তৃতীয় ভাগ। 


প্রভৃতি ধাম ও কৃষ্ণ এবং তাহার অবতারবৃন্দ, নিত্যকাঁল তথায় 
বিরাজিত। এই পরব্যোমের উপরিভাগের নাম কষ্ণচলোক । 
এই কৃষ্ণলোক “ঘারকা, ' মথুরা ও 'গোকুল এই তিনরূপে 
প্রকাশিত। সকলের উপরে শ্রীগোকুল ও ব্রসলোক। শ্রীগো- 
লোকই শ্বেত ছ্বীপ, তাহারই নাম বুন্দাৰবন। শ্রীকৃষ্ণের শ্রীবিগ্রহের 
যায় প্:গালকও সর্বগ, অনস্ত ও বিভূ। সেখানে ভূমি চিন্তামণি 
বন করবৃক্ষময় ॥ চর্শচক্ষৃতে তাঁহা। দেখ যায় না প্রপঞ্চের মতই 
মনে হয়। প্রেমনেত্রে তাহার স্বরূপ প্রকাশিত হয়, সেখানে 
গোপগোপীসঙ্গে শ্রীরুষ্ণের নিত্য বিলাস হইতেছে। ব্রহ্গ- 
সংহিতায় কথিত হইয়াছে £-- 


চিস্তামণি প্রকরসদ্নুস্ু কল্প বৃক্ষ 
লক্ষাবৃতেযু স্থরভীরভিপালয়স্তম্‌। 
লক্্লীলহত্রশতসম্ত্রমসেব্যমানং 
গোবিন্বমাদি পুরুষং তমহং ভজামি ॥ 


শু 

মথুরা ও ্বারকায় নিজ রূপ প্রকাশ করিয়া, চতুরুর্হ হইয়। 
নানারূণপে তিনি বিগাস করেন। বান্ুদেবঃ সক্কর্ষণ, প্রহ্যম ও 
অনিরুদ্ধ, ইহাই চতুবুঠহ। দ্বারকা, মথুর। ও গোকুল এই তিন 
লোকে কৃষ্ণ কেবল লীলাময়, ম্বগণসহ অনস্ত কাল ক্রীড়া করেন। 
' পরব্যোমমধ্যে স্বরূপ প্রকাশ করিয়া! নারায়ণরূপে বিবিধপ্রকারে 
বিলান করেন। কৃষ্ণের স্বরূপ বিগ্রহ কেবল দ্বিভূজ, নারায়ণ- 
রূপে ষখন বিলাস করেন তখন তাহ! চতুতুক্কি | 

শ্রীচৈতন্থচরিতাম্বতের এই বর্ণনায় স্বরূপ প্রকাশ ও বিলাস, 
এই দুইটি কথ ব্যবহৃত হইন্াছে, এই ছুইটি কথার অর্থ 
নিরূপণ করা আবগ্তক। শ্রীলঘু-ভাগবতামৃত বলিয়াছেন পরাখ্য- 
শক্তি-বিজস্ভিত প্রপঞ্চাতীত গ্রীগোকুল পরবে]ামাদি ধামে শ্রীকৃষ্ণ 
স্বয়ংবূপ, তদ্দেকাত্বরপ ও আবেশ এই তিনরূপে বিলাদ 


করিতেছেন । 


১৬ 


১৬১ 


স্ব্ধপ প্রকাশ 


্ 
বিকাশ। 


ংরূপ। 


তাদকাতরাপ। 


ভাগবত-ধর্ন্দ 


স্বয়ং-বূপস্তদেকাত্মরূপ আবেশনামকঃ। 
ইত্যসৌ ত্রিবিধং ভাতি প্রপঞ্চাতীত ধামস্থু ॥ 


এই তিনের মধ্যে যেরূপ অন্যকে অপেক্ষা না করিয়া! প্রকট 
হয় তাহারই নাম ম্বয়ংরূপ | 

যেরূপ স্বরূপতঃ ( 1]. 65৩০5) শ্বয়ংরূপের সহিত একতা- 
বিশিষ্ট হইলেও আকারাদির দার! অন্তরূপ তাহাকে তদেকাত্ম- 
রূপ বলে। বিলাস ও স্বাংখ ভেদে এই তর্দেকাত্মরূপ দ্বিবিধ। 


অনন্যাপেক্ষি যদ্রপং ব্বয়ংবূপঃ স উচ্যতে। 
যদ্্রপং তদভেদেন স্বরূপেন বিরাজতে । 
আকৃত্যাদিভিরন্যাদূক্‌ স তদেকাত্মরূপকঃ | 
স বিলাসঃ স্বাংশ ইতি ধন্তে ভেদদ্য়ং পুনঃ ॥ 


স্বরূপ হইতে অন্তাকার অর্থাৎ কিঞ্চিৎ অঙ্গ-সন্নিবেশের 
বৈলক্ষণ,-যুক্ত যেরূপ লীলা-বিশেষের জন্ত প্রতিভাত হয় এবং 
প্রায়ই স্বমূলতুলা, তাহাকে বিলাদ বলে। গোবিদের বিলাস 
পরব্যোষনাথ আর পরব্যোমনাথের বিলাস বাছুদেষ | 


স্বরূপমন্তাকারং যৎ তস্য ভাতি বিলাসতঃ। 
প্রায়েনাত্মসমং শক্ত্যা স বিলালে! নিগদ্যতে ॥ 
পরব্যোমনাথস্ত গোবিন্দস্য যথা স্মৃতঃ। 
পরব্যোমনাথল্য বাস্ুদেবস্য যাদৃশঃ ॥ 


বিলাস অপেক্ষা! ন্যুন শক্তি বিনি প্রকাশ কয়েন, তাহাকে 
স্বাংশ বলে, যেমন সন্বর্ষণাদি পুরুষাবতার ও মৎস্যাদদি লীলা- 
বতার। জ্ঞান ও শক্তি প্রভৃতির অংশের দ্বার জনার্দন মহত্বম 
জীবে আবিষ্ট হইয়া থাকেন, তাহাকে আবেশ বলে, যেষন 
বৈকৃঠধামে নারদ, শেষ ও সনক গ্রস্ভৃতি। 


তৃতীয় ভাগ। 


শ্রীচৈতন্ত-চরিতামূত হইতে পুর্বে যে নারায়ণরূপের কথা 
বল। হুইল, তাহা শঙ্খ, চক্র, গা ও পদ্মশোভিভ এবং মহ। 
ধশ্বর্ধ্যময় । শ্রী, তৃ, ও লীলা, এই তিন শক্তি সর্বদা তাহার 
চরপ-সেবা। করে। একমাত্র ক্রীড়াই তীহার ধর্ম, জীবকুলকে 
কুপ। করিয়া তিনি নানারূপ কর্ণ করিয়া থাকেন। দালোক্, 
সামীপ্য, সাষ্টি ও সারূপ্য এই চতুর্বিধ মুক্তিদাঁন করিয়া! তিনি 
জীবকে নিস্তার দিয়! থাকেন । ধাহার' সাধুজা মুক্তি লাভ করেন 
তাহার] এই ধামে প্রবেশ করিতে পারেন না। তাহার! বৈকুষ্ঠের 
বাছিরে সিদ্ধলোক নামে পরিচিত যে জ্যোতির্ময় মণ্ডল আছে, 
প্রকৃতির পার সেই মগ্ডলে তাহার! বিশ্রাম করেন। সেই স্থান 
নির্রিশেষ জ্যোতিষ্মগুল। প্রথম চতুর্বহের পর দ্বিতীয় 


চতুরধ্হ | দ্বিতীয় চতুর্বছে রামের যে রূপ তাহার নাম: 


মহাসস্কর্ষণ। জীব জ্গবানের তটস্থাশক্তি, আর এই মহাসন্বর্ষণ 
সকল জীবের আশ্রন্ন । জীব ও কর্ম অনাপ্ধি, আচার্য শঙ্কর 
শারীরক ভাষ্যে তাহার সুন্দর মীমাংসা করিয়াছেন? কিন্তু 
সেখানে একটি কথ। মনে হয় যে মহাপ্রলয়ে জীব ও তাহার 
কর্ম কোথায় ও কি ভাবে থাকে, আমর]! এই সন্কর্ষণ-তত্বের 
সাহায্যে তাহ] বুঝিতে পারিতেছি। 

পূর্বে আমরা শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ভী মহোদয়ের টাক? হইতে 
পুরুষের নিশ্বাদের কথ। উল্লেখ করিয়াছি, শ্রীটচতন্ত চরিতামৃতে 
তাহ! নি্নরূপ বর্ণিত হইয়াছে £-- 


দুর হৈতে পুরুষ করে মায়ঞতে অবধান 
জীবরূপ বীর্য তাতে করেন আধান ॥ 
এক অঙ্গাভাসে করে মায়াতে মিলন। 
মায়া হৈতে জন্মে তবে ব্রহ্মাণ্ডের গণ ॥ 
অগণ্য অনস্ত যত অণ্ড সন্নিবেশ । 

ততরূপে পুরুষ করে সভাতে প্রবেশ ॥ - 


১১ 


তিন শঙ্তি। 


১৭২ 


ভাগবত-ধশ্ম 


পুরুষ নাসাতে ববে বাহিরায় শ্বাস। 
নিশ্বাস সহিতে হয় ব্রহ্মাণড প্রকাশ ॥ 
পুনরপি শ্বাস যবে প্রবেশে অন্তরে । 
শ্বাস-সহ ব্রন্মাণ্ড পেশে পুরুষ শরীরে ॥ 
গবাক্ষের রন্ধে, যেন ত্রসরেণু চলে । 
পুরুষের লোমকৃপে ব্রহ্মাণ্ডের জালে ॥ 


শ্ীমঙাগবতে তৃতীন স্কন্ধের পঞ্চম অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে 
ধে মহতন্ব, অহঙ্কারত্ব, মন জ্ঞানেন্দ্রিয, কর্মেন্দ্িয়, শব্দ ও আকাশ, 
স্পর্শ ও বায়, রূপ ও তেজ, রদ ও জল, এবং গন্ধ ও পৃথিবী 
অর্থাৎ পঙ্ক তন্মাত্র! ও পঞ্চ মহাভূত ত্যষ্টি হওয়ার পর উহাদের 
অভিমানী দেবতাগণ পরস্পর মিলিত হইতে পারিলেন না৷ 
তখন তাহার! কতাঞ্জলিপুটে পরমেশ্বরের স্তব+করিতে লাগিলেন । 
তখন ভগবান্‌ প্রথমে সংহননকারিণী শক্তির দ্বারা তাহার পর 
সহ্র বদর পরে অন্তর্ধামীরূপে মহাতত্বা দর ভিতর অন্থুপ্রবিষ্ট 
হইলেন । ইহাই পুরুষাবতার । 


8 
ভারতবধের সাধনা 


বা 


রাজধি ভরতের ভপাখ্যান। 


প্রথম মন্গর নাম স্থায়ভুব, তাহার পুত প্রিক্ব্রত পরম 
ভাগবত ছিলেন এবং দেবধি নারদের কৃপায় পরমার্থতত্ব 
অবগত হ্ইয়াছিলেন। এই কারণে তিনি প্বভাবতঃ নিবৃত্তি- 
মার্শের পথিক, পিতার আঁদেশেও রাজ/ভার গ্রহণ করিতে 
অপম্মত হইলেন। ব্রন্গ! প্রিয়ব্রতের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়! 
তাহার নিকট আসিলেন। গন্ধমাঘন পর্বতের গহ্বর ; প্রিয়ব্রত, 
নারদের নিকট *তবববিষ্ভা শিক্ষা করিতেছেন, আর স্থায়স্তুব 
মনু পুত্রকে বৈরাগ্য-পথ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়! রাজ- 
সিংহান্মনে অভিষিক্ত করিবার জন্য সেখানে আসিয়। গুহার 
বাহিরে নিরাশ-হ্ৃদয়ে অপেক্ষা! করিতেছেন । অকণ্মাৎ সেইস্থানে 
ব্রহ্মা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ব্রন্গা আপসির। প্রিক্ব্রতকে 
বুঝাইলেন, ভগবান কেন এই প্রপঞ্চ রচনা করিয়াছেন ? 
আরও বুঝাইলেন, যাহ! শ্রীভগানের ইচ্ছ! তাহারই অন্ুবর্তন 
করিতে হইবে, কারণ তাহার প্রতিকূলে যাইবার কোনই 
উপায় নাই । | 


ন তস্ত কশ্চিত্তপস বিষ্ঠয়। ব ন যোগবীধ্যেণ 


মনীষয়। বা। 
নৈবার্থধর্মৈঃ পরতঃ স্যতে৷ বা কৃতং বিহস্তং 


তনুভৃদ্দিভূয়াৎ ॥ 


কোন জীব তপন্তা অথবা বিগ্ঠ কিম্বা সামাি বুহিবল 
ছারা শ্বতঃ বা পরতঃ শ্রীভগবানের নির্টিম্ত বিষয় অন্তথ! 


৮ 
গ্রবৃতি । 


১৯৪ 


গৃহস্থাশনের 
প্রয়োজন। 


তারতবর্ষ। 


খধতদেবের 
উপদেশ । 


ভাগবত-ধণ্ম 

করিতে সমর্থ নহে। ভগবান্‌ যাহ করেন, অর্থের ছার 

ব। ধর্মের দ্বারা কেহই তাহার বিনষ্ট করিতে পারে ন!। 
নয়টি শ্লোকে ব্রহ্মা! প্রবৃত্তিমার্ধ ও নিবৃত্তিমার্ধের রহুচ্য 
ৰুঝাইলেন। তাহাতে জীবমাত্রেরই বিবশত্ব, কম্মকরণ-পারতন্তয 
ব্যাখ্যাত হইয়াছে । যাহার! মুক্ত তাহাদিগকেও প্রারদ্ধ কর্ম 
ভোগ করিতে হয়। সর্বশেষে বর্গ! প্ৃহচ্ছাশ্রমের প্রয়োজন 
ও সুবিধা বুঝাইলেন। ব্রক্ার উপদেশের ফলে প্রিয়ব্রত গৃহী 
হইয়। রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন। প্প্িয়ব্রতের দশ পুত্রের 
মধ্যে জ্যেষ্ঠ আগ্ীঞ, জন্ঘবীপের রাজ্যভাঁর গ্রহণ কৰিলেন। 
আমীবের নয় পুত্র, এক এক পুত্র আম্রীত্রের পর জদ্ৃত্বীপের 
এক এক বর্ষের অধিপতি হুইয়াছিলেন। আগ্ীত্রের পুত্র নাভি, 
নাভির পুত্র ঝধতদেব, খধতদেবের জ্যেঠ পুত্র রাজধি ভরত। পূর্বে 
জন্থদ্বীপের যে বর্ষের নাম অজনাভ ছিল, জবি ভরতের 
নামানুসারে তহারই নাম ভারতবর্ষ হইয়াছে । খষভদেেব 
শ্রীভগবানেন অব্তার, তাহার চরিত অতীব মঙ্গলাবহ, বর্তমান 
প্রসঙ্গে আমর খবভদ্দেবের শেষ উপদেশ, যাহা তিনি তাহার 
পুত্রগণকে দিয়াছিলেন, সেই উপদেশ সংক্ষেপে আলোচন! 
করিব। খষভদেবের একশত পুক্র। তিনি পুভ্রগণকে উপদেশ 
দিলেন, তগন্তাই একমাত্র উৎরুষ্ট বস্ত, তপন্তা দ্বার সত্বশুদ্ধ হয়্ 
থ্েবং তাহ! হইতে অনন্ত ব্রহ্মন্থখ লাভ হুইয়! থাকে । তাহার 
উপদদেশের যাহ। শেষ কথা তাহা নিয়ের শ্লোক কয়টিতে 

কথিত হুইয়াছে। 
 তল্মান্তবস্তো হবদয়েন জাতাঃ সব্ধে মহীয়াংসমমুং 
সনাভং 
অকিবৃয ভরতং ভজধ্বং শুশ্রাণং তদ্ভরণং 

প্রজানাং। 


ভূতেষু বীরুন্ত্য উহ্ত্তম! যে সরীস্থপাস্তেষু 
সবোধনিষ্ঠাঃ। 


তৃতীয় ভাগ । 


ততে। মন্ুষ্যাঃ গ্রমথাস্ততোহপি গন্ধব্ব যিদ্ধ 
বিবুধানুগা ষে ॥ 
দেবাস্থরেত্যে। মঘবত প্রধান দক্ষাদয়ো। ব্রহ্ম 
স্তাস্ত তেষাং 
ভবঃ পরঃ সোহথ বিরিঞ্চবীধ্যঃ স মৎপরোহং 
দ্বিজদেবর্দেবঃ ॥ 
নব্রাহ্গণৈস্তলয়ে ভূতমন্যৎ পশ্যামি বিপ্রাঃ কিমতঃ 
পরংনু। 
মস্মিশ্নভিঃ প্রহুতং শ্রদ্ধয়াহমশ্নামি কামং ন 
তথাগ্রিহোত্রে ॥। 
ধূতা তনুরুশতী যে পুরাণী যেনেহ সত্বং পরমং 
্ পবিজ্ঞং । 
শমোদমঃ সত্যমস্তুগ্রহুষ্চ তপস্ভিতিক্ষান্ুভবশ্চ যত্তর | 
মন্তোহপ্যনস্তাৎ পরতঃ পরস্মাঁৎ ম্বর্গাপবর্গাধি- 
পতেন” কিঞিত। 


যেষাং কিমু স্তদ্দিতরেণ তেধামকিঞ্চনানাং 
ময়িভক্তিভাজাং ॥ 


সব্বাণি মদ্ধিষ্যতয়। ভবভিশ্চরাণি ভূতানি আতা 
প্বাণি। 
সম্ভাঁবিভব্যানি পদে পদে বে। বিবিক্তদুগ, 


ভিশুহ্হণহুণং মে ॥ 


হে পুত্রগণ, তোমরা সকলে আমার শুদ্ধসত্ময় হৃদয়ের 
দ্বার উৎপন্ন হুইয়াছ, অত্তএব মাৎসধ্য পরিত্যাগ করিয়া স্থির- 
চিত্বে তোমাদের জ্যেষ্ঠ সঙ্বোদর মহত্তম বে ভরতঃ সেই.ভরতের 
উপাঁসন। কর । ভরতের ওশ্রবা করিলে তোমাদের প্রজাপালনাদি 
কর্তব্য প্রতিপালিত হইবে। . 


১৭৬ 


ত্রাঙ্গণ 
মাহাম্ম্য। 


ব্রাহ্মণের গুণ । 


ভাগবত-ধর্মম 


[ ইদানীং ব্রহ্ষণাশ্চ সেব্যা ইভ্যাশয়েন তেষাং সর্ধ্েভা 
শ্রৈঠ্যমাহ পঞ্চভিঃ | ] ভরতের যেমন আমন্ুগত্য করিবে, 
তেমনি ব্রাহ্মষণদিগেরও সেবা করিবে। চেতন ও 
অচেতন ভূতসমূহের মধ্যে স্থাবর শ্রেষ্ঠ, স্থাবর অপেক্ষা 
সর্পাদ্দি সরীক্থপ প্রাণী শ্রেষ্ঠ, সরীশ্ুপ অপেক্ষা পশ্বাদি 
তদপেক্ষা মনুষ্য প্রধান। মনুষ্য অপেক্ষা প্রমথগণ, তদপেক্ষা 
গন্ধর্বগণ, তদপেক্ষা সিদ্ধগণ, তদপেক্ষ। দেবান্চর কিগ্ররগণ, 


.কিপ্রর অপেক্ষা অনুরগণ এবং অস্থ্রগণ অপেক্ষা দেবগণ শ্রেষ্ঠ । 


দেবতাদের মধ্যে ইন্দ্র প্রধান, ইন্দ্র অপেক্ষা দক্ষ প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ, 
তদ্দপেক্ষ। শঙ্কর মহৎ। শঙ্কর ব্রহ্মার বলে বলীয়ান অতএব 
ব্রহ্মা তদপেক্ষ। শেষ, ব্রহ্মা! মৎপরায়ণ [ ভগবৎ-পরায়ণ, খষভ- 
দেব ভগবান্রূপে বলিতেছেন ], অতএব ব্রহ্ষা হইতে আমি 
শ্রেষ্ঠ । আমিও ব্রান্ষণদ্দিগের পুভ1 করিয়! *থাকি। সুতরাং 
ব্রাহ্মণের! আম" অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, এই কারণে তাহার! সর্ধপুজ্য, 
তোমর! অবশ্ঠই ব্রাহ্মণদের সেবা করিবে । । 


আমি অপর কোন প্রাণীকে ব্রাহ্মণের সমান বলিয়! বিব্চেন। 
করি না। ব্রাহ্মণ অপেক্ষা কেহই শ্রেষ্ঠ নাই। ব্রাহ্মণের 
মুখে শ্রদ্ধাপূর্বক হোম করিলে তাহাতে আমার যেমন তৃপ্তিকর 
ভোজন হয়, অগ্নিহোত্র বজ্জে হোম করিলেও তাহাতে 
আমার তেমন তৃপ্তি হয় না। ব্রাঙ্ষণ আমারই বেদময়ী 
সুপ্তি, এৃর্তি অতিব রমণীয়। ব্রাঙ্ধণের মধ্যে পরম পবিত্র 
সত্বগুণ এবং শম, দম, সত্য, অনুগ্রহ, তপন্তা, তিতিক্ষা! ও 
প্রতাপ এই সর্ধগুণ বিবাঁজ করিতেছে, সুতরাং তাহাদের 
অপেক্ষ। আর শ্রেষ্ঠ কে? 


্রাহ্মণ অপেক্ষা নিম্পৃহও কেহ নাই, আমি অনন্ত ও পরাৎপর 
এবং স্বর্গ ও অপবর্গের অধিপতি, কিন্ত ব্রাহ্মণের! আমান 
নিকটেও কিছু, প্রার্থনা করে না, স্থতরাং রাজ্যাদিলিপ্ন! থে 


তৃতীয় ভাগ। 


তাহাদের নাই, ইহা বলাই বাহুল/। ব্রাঙ্মণেরা অকিঞ্চন, 
একমাত্র ভগবদ্ক্তিই তাহাদের প্রার্থনীয়। 

হে পুত্রগণ, যেমন ব্রাহ্মণের সেবা ও আনুগত্য করিবে 
সেইরূপ স্থাবর জঙ্গম প্রতৃতি যে সমস্ত ভূত আছে শ্রীভগবানের 
অধিষ্ঠান জানিয়া তাহারদদেরও সন্মান করিও। তোমাদের 
দৃষ্টি যেন মৎসরাদি দৌধশুন্ত হয়, সর্ধবভূতের প্রতি সন্মান করাই 
আমার পুজ1। 

খষভদেবের এই যে উপদেশ ইহা “তত্বতঃ, বুঝিতে হইবে, 
অর্থাৎ ইহার ভিতরে যে নিত্যসত্য নিহিত রহিয়াছে তাহ! 
অবধারণ করিতে হইবে । তাহ! হইলে আমর] রাজর্ষি ভরতের 
চরিত্র বুঝিতে পারিব। রাজধি ভরতকে এই ভারতবর্ষের 
আত্ম বলিয়! গ্রহণ করুন। রাঁজধি ভরতকে বুঝিলেই আমর! 
ভারতবর্ষকে বুঝিঈ্ত ও চিনিতে পারিব এবং তাহা হুইলেই 
আমর] যথার্থরপে ভারতবর্ষের লোক হইতে পারিব। কিন্ত 
আমরা ,সম্পূর্ণূপে কখন বুঝিতে পারিব বলিতে পারি না, 
প্রত্যেক যুগ ইহার নব নব অর্থ আবিষ্কার করিবে, প্রত্যেক 
ধুগ নিদ্দের জ্ঞান ও শক্তি অন্থপারে ইহা উপলব্ধি করিয়! 
তদদনুসারে সাধনপথে অগ্রসর হইবে । 

খাধতদেবের উপদেশ এই ভরতের লীলার উপক্রম ণিক।-ম্বরূপ 
(135০1519800) স্তরাং খষভদেবের উপদেশ প্রারন্তে উত্তমরূপে 
আলোচন। করা দরকার। সপ্তদ্বীপা বনুপ্ধরা, তাহার মধ্যে 
জ্দুৰীপ, জন্বত্বীপের নয়টি বর্ষের মুধ্যে একটি বর্ণ ভারতবর্ষ। 
পুরাণে দেখিবেন এই ভারতবর্ষের কত প্রশংদাঁ। ভারতবর্ষের 
তুলনা নাই, ইহা দেবনির্িত কম্মৃভিমি, দেবতারাও এই ভারত- 
বর্ষে মনুষ্য জন্ম প্রার্থনা করেন। খষভদেবের জ্যে্পুত্র রাজর্ধি 
ভরত, খষভদেব তাহার পুত্রগণকে বলিলেন, তোমর1 এই 
ভরতের অন্ুবন্ভী হই ও, তোমরা এই ভরতের উপাসনা করি ও, 
তাহাতেই তোমরা তোমাদের জীবনের পূর্ণত] লাভ করিবে। 


৩ 


১৯৭৭ 


ভরত ও 
ভারতবর্ষ 


১৭৮ 


বিশ্বসভাতায় 
ভারতবর্ষের 
সান ও দান। 


ভারতবর্ষের 
সাধনার 
সর্ববোতম ফল 
ব্রাহ্মণ । 


ভাগবত-ধন্ম 


এই উপদেশ অনস্ত ভবিষোর অগণা মাঁনবমগডলীর প্রতি । মানুষ 
পৃথিবীতে বাসস্থান নিম্াণ করিবে, নানাজাতি নানাদেশ, 
নানাগ্রকারের জীবনযাত্রা! পদ্ধতি, নানাগ্রকারের সভ)তা। 
তাহার মধ্য দিয়া নান। দ্বীপে নানাবর্ষে এই মানব জন্ম জন্ম" 
স্তরের মধ্য দিয়া কর্মফল ভোগ করিতে. করিতে, ক্রমে ক্রমে 
বিকশিত হইবে । দ্বীপের পর দ্বীপ, একটি ভাঙ্গিয়া যাইবে আর 
একটি গড়িয়া উঠিবে, বর্ষের পর বর্ষ, একটি জল্প্লাবনে সমুদ্রের 
কুক্ষিগত হইবে, আর একটি অতলম্পর্ণ সমুদ্রগর্ভ হইতে ভূগর্ভ- 
স্থিত আগ্নেয় পদার্থের তাড়নায় মস্ডক-উত্তোলন করিবে । যুগের 
পর যুগ, মন্বস্তরের পর মন্বস্তর, কত!পরিবর্তনের মধ্য দিয় ভূপুষ্ঠ 
অগ্রদর"হইবে। নব নব দেশে ও নব নব মহাদেশে নব নব 
জাতি কত সাম্রাজ্য স্থাপন :করিবে,'কত দি্থিজয়ঃ কত যুদ্ধবিগ্রহ 
কত ধর্মমত, কত শিল্প সাহিত্য, যুগে. যুগে ধ্লাসিবে ও কাল- 
আোতে ভাপিয়া যাইবে। ইহাই মানবজাতির ক্রমবিকাশ 
বা অভিব্যক্তি |: এই;পরিবর্তনের মধ্যে ভারতবর্ষ মানাবর চরম 
ও সনাতন আদর্শ লইয়! দীড়াইয়! থাকিবেন, ভারতবর্ষকে 
চিনিয়। ভারতের সনাতন দাধনায় :গ্রাণ মন সমর্পণ 
করিয়া যে কেবল ভারতবাসীকেই : জীবনের সফলতা 
সাধন করিতে হইবে, তান) নহে, পুথিবীর যাবতীয় 
মাঁনবকে এই আদর্শ গ্রহণ করিতে হইবে, নতুব1 তাহারা 
প্রত মনুষ্যত্ব লাভ করিবে না। ইহাই খষভদেবের 
উপদেশের প্রথম কথ1।০ রাজর্যি ভরতের চরিত্রে আমর 
দেখিতে পাইব যে মামবমগণ্ডলী ভারতবর্ষকে হঠাৎ একদিনে 
চিনিতে পারিবে না, ভারতবর্কেও নানারূপ পরিবর্তনের ম্ধ্য 
দিয় চলিতে হইবে, শেষে এক দ্বেন ভারতবর্ষ. বিজয়ী হইবে । 

খষভদেবের উপদেশের দ্বিতীয় কথ ব্রাহ্মণের সেবা এই 
্রাহ্ণই ভারতবর্ধায় সাধনার পর্কোত্তম ফল। কাট! কিছু 
স্পষ্ট করিয়! বুঝিয়া লওয়! দরকার । 


তৃতীয় ভাগ। 


বর্তমান পৃথিবীতে আমর] নানজাতির নানাপ্রকারের সভ্যতা 
ও সাধনা লক্ষ্য করিতেছি । এই ষে মানুষ ইহার শ্রেঠ পরিণতি 
কিঃ প্রতোক” জাতিই তাহ চিত্ত, ও কল্পনা দ্বারা অবধারণ 
করিতেছে ;) কেবল তাহাই নহে, সেই সর্বশ্রেষ্ঠ পরিণতি- 
প্রাপ্ত মানুষ গড়িয়া ভুলিবার অগ্তও প্রত্যেক জাতি চেষ্টা 
করিতেছে । কিন্তু এই শ্রেষ্ঠ বা সর্ধোত্তম মানুষের ধারণায় 
জাতিতে জাতিতে প্রভেদ। কেহ বলে বাহুবলই শ্রেষ্ঠ, কেহ 
বলে বুদ্ধিচাতুর্ধ্য শ্রেষ্ট, কেহ বলে সৌন্দধ্য শ্রেষ্ঠ কেহ বলে 
পরিচ্ছন্নত। শ্রেষ্ঠ । ভারতবর্ষ কি বলেন, তাহাই বিবেচ্য । 
ভারতবর্ষ বলেন ব্রাহ্মণই শ্রেষ্ঠ । এই ব্রাঙ্ষণই খধি, এই 
ব্রাহ্মণই ভক্ত। ইহাহ ভারতবর্ষের মন্রকথা। ভারতবর্ষে 
দিখ্বিজয়ী মহাবীরও 'আসিয়াছেন, প্রথর জ্ঞানসম্পন্ন বৈজ্ঞানিকও 
আপিয়াছেন, কর্সি, দার্শানক গ্রস্ৃতির কিছুই অভাৰ 
নাই, সর্বোত্তম বলিয়। প্রতিষ্ঠালাভ করিলেন বক্ষণ। খষভদেব 
তাহার পুত্রদিগকে চারিটি কথ বলিয়াছেন, তগন্তা, রাজধি 
ভরত, ব্রাহ্মণ ও সর্বভূতে ভগবদর্শন | 

এই ব্রাহ্মণ কে, তাধাও খষভদেব স্পষ্ট করিয় বলিয়াছেন। 
খষি, ভক্ত ও ব্রাঙ্ণণ একই কথ!, একই তত্ব। উপনিশদে 
আমরা খধষির পরিচয় পাই। খষি কে? যিনি পরাৎপর 
পরমাত্মা শ্রীভগবান্কে দেখিয়াছেন বা পাইয়াছেন। জ্ঞানের 
মধ্যে তাহাকে পাইয়াছেন, স্থুগরাং তাহাদের জ্ঞানে সংশয় 
নাই, সক্কোচ নাঁই, তাহার! জ্ঞান-তৃপ্ত । খষি তীছারা, যাহারা 
আত্মার মধ্যে সেই পরমাত্মাকে পাইয় ককতাত্মা হইয়াছেন, 
নিজের পূর্ণতার উপলবিতে চিরধন্ত । খষি তাহারা, বাহার! 
হৃদয়ের অস্তরতম আত্বাদনের সামগ্রীরূপে সেই ভূম। পরমপুরুষকে 
লাঁভ করিয়। যাহ। কিছু ক্ষুদ্র তাহার প্রতি আসক্তিহীন বা 
বীতরাগ হইয়াছেন। খধি তাহারা, বাহার সেই দেবাদিদেব 
বাস্ুদেবকে সংসারের যাবতীয় পন্িনর্তনের ভিতর দর্শন 


১৭৪৯) 


ব্রাঙ্গণ কে। 


ভাগবত-ধন্ম 


করিয়া ভয় ও ক্ষোভ হইতে পরিত্রীণ লাভ করিয়াছেন, 
তাহার! পুর্ণশাস্তির অধিকারী, প্রশান্ত । খষি তীহার! যাহার 
আব্রঙ্গস্তম্বপর্য্যস্ত সর্বভূতে সেই নিত্য-লীলাময়ের নিত্য লীলার 
বিলাস দেখিয়] ধীর হইয়াছেন। খষি তাহার ধাহার সকলের 
সহিত একই জীবনে জীবিত, একই চেতনায় সচেতন, অত- 
এব সকলের সহিত যুক্ত হইয়াছেন, সকলের মধ্যে প্রবেশ 
করিয়াছেন। এই 'জন্তই উপনিষদ বলিয়াছেন । 


“সংপ্রাপ্যেনম্‌ খষয়ো জ্ঞানতৃপ্তাঃ কৃতাতানো৷ 
বীতরাগাঃ প্রশাস্তাঃ। 
তে সর্ববগং সর্বতঃ প্রাপ্য ধীর। যুক্তাত্বানঃ 
সর্ববমেবাবিশস্তি ॥” 


মানবের মহত্ব বা শ্রেষ্ঠত1] কোথায় রি মানুধ সকলের 
আপন হইতে পারে এবং সকলকে আপনার করিতে পারে। 
মানুষের এই আত্মার মধ্যে যিনি তেজোময় ও ।অমৃতময় 
পুরুষ, তিনি সর্বান্থতূ, ইহাই বেদের উপদ্ধেশ ও ভারতবর্ষের 
সনাতনী বাণী ? ব্রাহ্মণ শ্রীভগবানের বেদময্ী মুর্তি, ব্রাহ্মণ' সেই 
পুরুষকে লাভ করিয়া 'র্বানুড়, হইয়াছেন অর্থাৎ অনুভুতির 
হবার সকলকে আপনার করিয়৷ পাইয়াছেন। তাহারা স্পৃহ- 
শৃন্ত, তাহারা সঞ্চয় করিতে চীহেন নাই, মাপনাকে রক্ষণ 
করিতে চাহেন নাই, তাহারা বিনাশ করিয়া লুগন করিয়। 
বড় হইয়া! বাচিতে চাহেন নাই। আপনাকে বিলাইয়। 
দবিয়াছিলেন, তাই সর্ধানুডু হইয়। অন্ৃভৃতির দ্বার সকলকে 
পাইয়াছিলেন। ত্যাগের ছ্বার। প্ররৃত ভোগ হয়, ভোগ 
করিলে ভোগ হয় না। “ত্যক্তেন ভ্রজীথাঃ” বেদের এই 
মন্ত্রে ব্রাহ্মণ সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, তাই তাহার] অকিঞ্চন। 
বাধাহীন বিশ্ববোধ, ইহাই ব্রাহ্মণের সম্পদ । খধভদেব তাহার 
পুত্রগণকে দে কথাও বলিয়াছিলেন। 


তৃতীয় ভাগ। 


এইবার পৃথিবীর ইতিহাস বা মানবের ক্রমবিকাশের 
ইতিহাস আলোচন। করিয়া দেখুন। পণ্ডর স্তায় একেবারে 
একাকী কৰে মীনুষ ভ্রমণ করিয়াছে কেহই জানে ন|। 
মানুষ পরিবারবদ্ধ হইয়াছে, তাহার বোধ এ পরিবারের সীমার 
মধ্যে আবদ্ধ। এক পরিবার অপর পরিবারের সহিত সংগ্রাম 
করতেছে, এক পরিবার অপরকে ধ্বংস করিয়! পুষ্টিলাভ 
করিতেছে, এই এক স্তর! তাহারপর অনেকগুলি পরিবার 
একতাঁবদ্ধ হইয়া সমাজ গঠন করিয়াছে, মানুষের বোধের 
পরিধি এই সমাজ। সমাজে সমাজে দন্দ। তাঁহার পর 
অনেকগুলি সমাজ একত্র হইয়া! একই দেশের অধিবাসী হইয়। 
অপর দেশের অধিবাসীগণের সহিত সংগ্রাম ও প্রতিযোগীত। 
করিয়াছে । যাহুণকে বর্তমানযুগে “জাতী ভাব বলে তাহার জন্ম 
হইয়াছে । তাহার পর অনেকগুলি দেশ লইয়া সাত্রাজ্য বোধ 
এই পর্যন্ত মানুষ আসিয়াছে ; এখনও যে ঠিকমত আসিগ্লাছে 
তাহা বলিতে পারি না, কিন্ত আপিবার কল্পনা করিতেছে । 
কিন্তু ভারতবর্ষ ইহারও উপরে, ইহারও পরে। ভারতীয় 
সাধনার চরম পরিণতি ব্রাঙ্ধণ বাঁ খষি বা ভক্ত, তাহার 
সম্পত্ি বিশ্ববোধ। বিশ্বজনীন ভ্রাতৃভাবেরও উপরে । কারণ 
এই বিশ্ববোধের মধ্যে পণ্ড পাখী কীট পতঙ্গ চেতন অচেতন 
সকলেই আছে, ইহার বাহিরে কেহই নাই, ইহাহ ভারতের 
সাধনা । বিজয়লাঁভ করিবার অপূরণীয় ও ছুর্দমনীয় উত্তেজনামর়ী 


বাসন। নচচে, দুষ্ট আততায়ীকে বিক্রম-সংকারে হত্যা করিবার 


সামধ্যে নহে) অপরের প্রন হইয়া গৌরবান্বিত হইবার চেষ্টায় 
নহে, প্রচণ্ড প্রত।পে অপরকে ভয় দেখাইয়া! অবনত ও পদানত 
করিয়া রাখার সামর্ঘে নহে, কোনরূপ বিরোধে বা বিচ্ছেদ্দ 
ভারভবর্ষ নিজের সফলত1 দ্বেখে নাই, সকলের মধ্যে প্রবেশ 
করিয়।! সকলকে আপনার করিবার যে তগন্তা ও সাধনা 
তাহাই ভারতবর্ষকে তাহার বিশিষ্টতা প্রদান করিয়াছে। 


১৮১ 


বি-বোধ। 


১৮২ 


স্বামী 
বিবেকানন্দের 
বাণী। 


ভাগবত-ধশ্ম 


দ্ধশ বৎসর পুর্বে “নবধুগের” সাধন। নামক গ্রন্থে যাহ 
লিখিয়াছিলাম, তাহারই একটি কথা উদ্ধত করিলে আমার 
বক্তব্য পরিস্ফুট হইবে £-_ 

"কোন্‌ স্মরণাতীত কাল হইতে কত শত বিপ্লবের ঝড়ঃ কত 
শত নিন্ব। ও অত্যাচারের কুলিশ-গঞ্জনময় ভীষণ করকাপাত ইহার 
মস্তকের উপর দির চলিয়া গিয়াছে --কিন্তু এখনও সেই সমাজ, 
সেই ধর্ম জগতের বক্ষে আপনার সৌমা মহিমায় তুষারাভ্রকিরিটি 
যোগ সমাধিমগ্ন হিমাচলের মত অচল ও অটলভাবে দ।ড়াইয়। 
রহিয়াছে । মস্তকে উন্নততম ব্রহ্ধাজ্ঞানালোকিত শাশ্বত জে)তি- 
ধামের কিরণ কণ। প্রতিফলিত, চরণে শত শত গুল্সলত] বৃক্ষ, 
অগণিত প্রাণীবৃন্দের বিচিত্র কলরোল ! হিন্দু সমাজ বর্জন 
কাহাকে বলে জানে নাঃ সকলকেই আপনার করিয়া লইয়াছে, 
আস্তিক হউক নাস্তিক হউক, কন্মী হউক, ত্বত্ত হউক, যোগী 
হউক, প্রেত-উপসক হউক, অদ্বৈতবাদী হউক, দ্বৈতবাদী ব। 
বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী হউক, হিন্দু কাহাকেও ত্যাগ করে নাই। 
এই বিরাট সমাপ্জের প্রতি চাহিয়া ধদি আমর! 'মনে করি যে 
ইহ] মৃত তাহা হইলে সত্যের অপলাপ করা হইবে- হিন্দু-পমাজ 


অগ্রসর হইতেছে-_সকল বিপ্রবের সকল পরিবর্তনের যাহ। সার 


অংশ তাহ! আপনার করিয় গ্রহণ করিতেছে--মানবের আধ্যা- 
ঝআ্সিক একত্বের বিরাট আমনে বসিয়া! এই মহাঁযোগী সকলকে 
আপনার করিয়। ভবিষ্যতের বিশ্বমানবকে এই মহাতত্ব দেখাইবার 
জন্ত অপেক্ষা! করিতেছেন । বৌদ্ধ ধর্ম ভারতেরই ধর্ম, আমরা 
বলি বৌদ্ধধর্ম ভারত হইতে চলিয়! গিয়াছে, ইহ? সুলদর্শীর ভ্রান্ত 
কথা, হিন্দুধর্মের অস্থিতে অস্থিতে বৌদ্ধধর্ম এখনও বিছ্মান 
এবং চিরকালই বিগ্বমান থাকিবে । এই বিরাট হিন্দুত্ব--এই 
স্থানে বিশ্বমানবের জন্য যোগাসনে সমাসান রহিয়াছে ।” 

পু) 96016৮ 01 10019+ “৬/1)2 10019 1516905” অর্থাৎ “ভার 
তের মন্দ্রকথাঠ 'ভারতের তাৎপর্ধ্য কি' সে সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ 


তৃতীয় ভাগ। 


তাহার “মদীয় গুরুদেব” (18 [18957 ) গ্রন্থে যাহ। বলিয়াছেন 
এই প্রসঙ্গে তাহাও আলোচ্য। তিনি বলিয়াছেন, “বাহ্‌ 
পদ্দার্থের মোহময় চাক্চিক্যের দ্বার! যাহাদের চক্ষু অন্ধ হইয়া 
গিয়াছে, খাওয়াপরা ও প্হিক সুখভোগ কর! যাহাদের 
জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হইয়! পড়িয়াছে, রাঙ্গ্য ও ধরশ্বর্ধ্য লাভের 
জন্ত যাহার! একান্তভাবে আকুল, ইন্দ্রিয় গ্রহ সুখ লাভই 
যাহাদ্ধের জীবনের একমীত্র আদর্শ, কাঞ্চন যাহাদ্দের উপান্ত 
দেবতা, এই পৃথিবীতে স্ুখন্বচ্ছন্দে দ্রিন কাটানই যাহাঁদের এক- 
মাত্র লক্ষ্য, মৃত্যুর পারে যাহাদের দৃষ্টি একেবারেই প্রসারিত 
হয় নাই, ইন্টিয়-গ্রাহথ বিষয়-সমূহ ছড়া আর যে কিছু আছে বা 
থাকিতে পারে, এ প্রকারের চিন্তাও যাহার কখন করে নাই, 
তাহার! যদ্দি ভারতবর্ষে যায় তাহ৷ হইলে কি দেখিবে? তাহার! 
দেখিবে দারিদ্র্য, অলিনতা, কুসংস্কার ও আবর্জন! চারিদিক্‌ 
ছাইয়। রহিয়াছে । তাহার! এরূপ দেখিবে কেন? কারণ 
তাহাদের্‌ ধারণা, সভ্যতার অর্থ বেশ ভূষা, একালের শিক্ষা 
আর সামাজিক কায়দ1। পাশ্চাত্য দেশের জাতিসমুহ চিরদিন 
তাহাদের বাহ ও পার্থিব অবস্থার উন্নতিসাধনের জন্য প্রাণপণ 
চেষ্ঠা! করিয়াছে, কিন্ত ভারতবর্ষের চেষ্টা অন্ত দিকে । পুথিবীর 
মধ্যে ভাঁরতবর্ষই একমাত্র দেশ যাহার অধিবাসীগণ মানবজাতির 
ইতিহাসে কখনও নিজের দেশের সীম! ছাঁড়াইয়। অন্য দেশ 
অধিকার করিতে যায় নাই, ভারতবর্ষ কখনও লোভ-পরতন্ত্র 
হইয়া! অন্তের ধন অপহরণ করিতে চেষ্টা করে নাই। ভারত- 
বর্ষের একমাত্র অপরাধ যে তাহার জমি বড়ই উর্ধর এবং 
তাহার সন্তানসন্ততিগণ বড়ই নিপুণ ও বুদ্ধিমান, কাজেই কঠোর 
পরিশ্রম করিয়া! তাহারা ধনশালী হইয়াছে এবং তাহাদের 
বৈভব দেখিয়া অন্ত দেশের লোকের! তাহাদের ধন-সমূহ লুণ্ঠন 
করিয়াছে । কিন্ত ভারতবধ অন্ত কর্তৃক লুষ্ঠিত হইয়াও সন্ত, 
অন্যে তাহাকে অদভ্য বলিয়াছে তাহাতেও তাহার ছুঃখ নাই। 
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ভাগবত-্ধর্ম 


এই নির্ধ্যাতন ও অপমানের বিনিময়ে ভারতবর্ধ যুগে যুগে কি 
করিতেছেন? (আমর! স্বামিজীর ওজন্বিনী ভাষা উদ্ধার 
করিতেছি । ) 
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*অতণাচ1রের বিনিময়ে ভারতবর্ষ এই পুথিবীর অধিবাসীগণকে 
সেই দিব্য দৃষ্টি দান করিতে চাহে, যাহার সাহাধো মানব সেই 
একে ও অধ্িতীয় পরম পুরুষকে দেখিতে পায় ও চিনিতে 


তৃতীয় ভাগ । 


পারে। মানবপ্রকূতির প্রকৃত রহন্ত গুহাছিত অর্থাৎ গোপনে 
লুক্কায়িত, যে আবরণ সেই নিত্য মানুষটাকে লুকাইয় 
রাখিয়াছে, ভাঁরতবর্ধ দেই আবরণ বিদীর্ণ করিতে চায়। 
ভারতবর্ষ জানে ইহা স্বপ্ন এবং আরও জানে যে এই জড়বাদের 
পশ্চাতে প্রকৃত মানুষ লুকাইয়! রহিয়াছে । পাশ্চাত্যদেশের 
লোক তোমরা, তোমর!। যেমন জয়ধ্বনি করিয়া! নির্ভয়ে কামানের 
সুখে যাইতে পার, তোমর1 যেমন দেশ হিতৈষণার নামে 
অত্যন্ত সাহসী, দেশের জন্ত অনায়াসে ও অয়ানবদনে বীরের 
মত দ্রাড়াইতে পার এবং নিজেদের জীবনও ত্যাগ করিতে পার, 
ভারতবাপীর1 তেমনি ঈশ্বরের নামে এই সমু কাধ্য হাসিতে 
হাসিতে করিতে পারে । এই ভারতবর্ষেই যখন কেহ ঘোষণ। 
করে যে এই বিশ্ব, ভাবের সমষ্টিমাত্র ও স্বপ্নবৎ, তখন মে সত্য 
সত্যই তাহার প্জিধেয় বন্ত ও ধন-দৌলত সমন্তই ফেলিয়! দেয় 
এবং প্রতিপার্দন করে যে সে যাহা বলিতেছে, তাহ! কেবল মুখের 
কথ। মাত্র নহে? সে ধাহা বলিতেছে তাহা মে কেবল বলিতেছে 
না, তাহাতে সে বিশ্বাস করে। এই ভারতবর্ষেই যখন একজন 
লোক বুঝিতে পারে যে আত্ম! নিত্য, তখন সে নদীতীরে গিয়। 
উপবেশন করে এবং এই অকিঞ্চিৎকর দেহ বিদর্জন করিবার 
্রন্য প্রস্তত হয়। ততোমর! যেমন একটি তৃণকণ। অবহেলায় 
ফেলিয়া দিতে পার, উনারা এই জড়দেহও ঠিক সেই ভাবেই 
ফেলিয়! দ্বিতে পারে। ভারতবাসীগণের বীরত্ব এইখানে, 
তাহার! সহোদর ভ্রাতার ন্যায় মৃত্যুকে অভ্যর্থনা করে, কারণ 
তাহার অতীব স্পষ্টরূপেই বুঝিয়াছে যে মৃতু। বলিয়া কিছু নাহ। 
ইহাই তাহাদের শক্কি, এই শক্তিতেই তাহারা শত শত 
শতাব্দীর অত্যাচার ও বৈদেশিক আক্রমণের মধ্যে আত্মরক্ষ। 
করিতে পাঁরিক়্াছে। সেই প্রাচীন জাতি এখনও রহিয়াছে, 


এবং সেই জাতির মধ্যে আধ্যাত্মিক মহাঁবীরের আবির্ভাবের 
কখনও অভাব ঘটে নাই। 


৯৪ 


১৮৫ 


১৮৬ 


ভারতের 
বৈশিষ্টা ও 
ধর্ম । 


বিজ্ঞান। 


ভাগবত-ধর্্ 


বর্তমান সময়ে ইতিহাস বলিতে আমরা যাহা বুঝি 
তাহার সাভায্যেও €ই সত্যই বহুল পরিমাণে প্রতিষ্ঠিত হয়। 
আধ্য জাতির প্রথম শাখা ভারতবর্ষের অধিবাসী । ইহাদের 
উপর মন্তু যে সাধনার ভার দিলেন তাহার নাম ধর্ম। ধর্ম 
বলিতে কি বুঝায়, তাহ বর্তমীন কালে বিশেষভাবে চিন্তা! 
না করিলে ধরিতে পার। যাইবে না। ধর্ম বলিতে বিশ্বের 
সেই চরম ও পরম বিধান বুঝায়, ভারতের খষি বেদের সাহায্যে 
সেই পরম সতের সন্ধান পাইলেন এবং কি গ্রকীরে ব্যক্তিগত 
জীবনে, পারিবারিক জীবনে, সামাজিক ও বাসী জীবনে সেই 
পরম সত্যের প্রতিষ্ঠা হইতে পারে তাহার আন্ুপূর্ষিক ব্যবস্থাও 
গাইলেন । অধিকারীভেদে ধর্ম সুনির্দিষ্ট হইল, প্রত্যেক 
মানব-সস্তাঁন শ্বীয় কর্তবা পালন করিয়! অগ্রসর হইল। ইহাই 
চরম আদর্শ। ভারতবর্ষ ইহ! পাইলেন ও «পালন করিলেন, 
ধিস্ত সমগ্র জগৎকে এই মহা সত্য এবং এই হুনিয়ন্ত্রিত 
ধর্মশাসিত জীবন পাইতে হইবে! ভারতবর্ষ যাহা সম্পূর্ণবূপে 
ব1 সমগ্র ভাবে পাইয়াছিলেন তাহাই ক্রমশঃ: পৃথিবীর অন্ঠান্ত 
শাখার মধো বিভাজিত হইয়া প্রদত্ত হইল। সমগ্র মানবজাতি 
হৃদী্থকালের অর্থাৎ বহু বহু জন্মের সাধনা ব্যতীত ভারতবর্ষের 
এরই মহ1 সতা গ্রহণ করিতে পরিবে না. আবার সমগ্র মানব- 
জাতিকে এই মহা সতো দীক্ষিত করার পুর্বে ভারতেরও নিস্তার 
নাই । ইহাই মন্তুর অভিপ্রায়, সুতরাং ইহা! ম্ুুসিদ্ধ হইবেই। 
আধ্যজাতির দ্বিতীয় শাখা» প্রাচীন মিশরীয় জাতি, ভারতের 
ধর্ম সাধনার এক অংশ মিশরে প্রদত্ত হইল । মিশরের মুল মন্ত্র 
বিজ্ঞান । দেই প্রাচীন মিশরীয় জাতি এখন আর জগতে নাই, 
তাহাদের সে ধর্ম-সাধনাও নাই। তাহাদের সাধনার মূল মন্ত্র 
ছিল বাহা শৃঙ্খলা, একালে যাহাঁকে বলিব 9০৩7০, প্রাচীন 
মিশরের ধন্-সাধন। জ্যোতির উপাসনা, ভারতের তন্ত্রের অনেক 
র্যাপার মিশর দেশে ছিল, তাগার প্রাণ পাওয়া যাইতেছে 


তৃতাঁয় ভাগ। 


তাহার পর পারস্য দেশে আর্ধাজাতির আর এক শাখা! সুবিশাল 
সাম্রাজ্য স্থাপনা করিয়| এক অভিনব সভ্যতার জয়-পতকা 
উড্ডীন করিল, ইহারা পানি জাতি, ইহার! অগ্নির উপাসক 
জরাধু্ত ইহাদের প্রবর্তক। শুদ্ধি ইহাদের মূলমন্ত্র 'ভূত- 
গ্রামকে অপবিত্র করিও না” ইহাই তাহাদের মুলমন্্র। পারদ্য 
দ্বেশে আর এখন নে জাতি নাই, সে ধন্ধের সাধনাও নাই। 
এই ধর্মাবলম্বী ধাহারা আছেন তাহারা এখন ভারতবর্ষে । 
তাহার পর আর এক শাখ। গ্রীক জাতি, অফ্িয়াসের 
সঙ্গীতরোলে ইহারা জীবনের গুঢ় বার্তা প্রাপ্ত হইল, ইহারা 
সৌন্দধ্যের উপাসক। ভারতের সহিত প্রাচীন গ্রীসের অনেক 
আদান প্রদান হইয়াছে । এখন সে গ্রীক জাতি নাই। তাহার 
পর রোম) বিধান বা আইনের পতাক লইয়। তাহারা মহ1- 
সাত্রাব্যস্থাপন করিয়াছিল, আজ সে জাতিও নাই। আজ যাহারা 
জগতে প্রধান তাহাদের মূল মন্ত্র ব্ক্তিম্বাতন্ত্্য। তাহারাও আর্ধ্য- 
জাতির শাখা । এই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্রের যাহ। হিতকর ফল, তাহার! 
তাহ। উপার্জন করিকাছেঃ এখন দেখিতেছি তাহারা লালসা, 
ঘন্্ব ও সংঘর্ষের মধ্য দিয়া আত্মহত্যার পথে ধাবমান। এই গেল 
একদিক আর একদিকে আধ্যজাতিরও পূর্বের জাতি জাপান 
নব-জাগরণে ' জাগ্রত--ভারতবর্ষে পৃথিবীর যাবতীয় ধর্াবলম্বী 
লোক, যাবতীয় প্রাচীন ও আধুনিক সভ্যতার উত্তরাধি- 
কারীগণ সমবেত হইয়াছে । একদিকে ঘবন্দ ও সংঘর্ষ, আর এক 
দিকে মিলন ও সমবায়-_এই উভদ্নের মধ্যে বৈবন্বত মনু তাহার 
মংকল্পের তরণী চালাইয়াছেন। বাহার! তত্ববিৎ তাহার বুঝিতে 
প্রিক্লাছেন, অদূর ভবিষ্যতে এই ভারতবর্ষে এক নব-মানবতার 


উদ্ভব হইবে। ভারতেরই সনাতন ধর্ম তাহার প্রাচীন 


বৈদিক সরলতা ও সম্ভোগের মধ্যে সগৌরবে দণ্ডায়মান 
হইবে। সেই ধর্মেরই নাম ভাগবতধর্শঃ সেই ধর্মই নদীয়ার 
প্রেমধর্ম। মুতরাং আমরা বেশ বুঝিতে পারিতেছি যে খবভদেব 


১৮৫ 
পারসিক 


রর 
পবিত্রত। । 


গীমের 
সৌন্দধা । 


রোমের 
বিধি। 


ব্যভি-ম্বাভন্য ৷ 


১৮৮ ভীগবত-ধঞ্ 
তাহার পুত্রগণকে ডাকিয়া ভরতের অনুবত্তী হইবার জন্ত যে 


উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহার মম্্ কত গভীর, এবং ম।নবজ।তির 
ইতিহাসে দেই উপদেশ কি প্রকারে সফল হইতেছে । 


খধভদেব তাহার পুত্রগপণকে যে উপদেশ দিলেন তাহাতে 

তপস্তাও আমর! তিনটি হাসতোর পরিচয় পাই । তগপন্তা, ব্রাঙ্গণ ও 

বঙ্গ ভারতবষ। তগপন্তার জন্ত ব্রাহ্মণ বরণীয় আর তপন্তা ও ব্রাঙ্মণের 

জগ্ঠ ভারতবর্ষের শ্রে্ঠত1। এই তপস্ত। ও ব্রাঙ্গণ কখন যদি নষ্ট 

হইয়। যায়, তাহ1 হইলে ভারতবর্ষের উপর যে বিশেব কার্যের 

ভার রহিয়াছে, ভারতবর্ষ সেই বিধাতৃ-নিিষ্ট কার্্যভার হইতে 

বঞ্চিত হইবে এবং ভাহ। হইলে ভারতবর্ষের অস্তিত্ব অন্ঠান্ত 

প্রাচীন দেশের ন্যায় লুপ্ত হইয়! যাইবে । মানুষের ধর্ম ব' 

মনুষ্যত্ব ধাহার জীবনে সর্কোন্নত অবস্থায় আসিয়াছে, জড়ত্ব ও 

পশ্তত্বকে জয় করিয়। একদিকে সাধারণ মানব “এবং আর এক 

দিকে পিতলোক, দেবলোক ও ব্রহ্বলৌোকের সহিত সেতু ব৷ 

ষবোগস্থত্র রূপে ধিনি সমাজে প্রতিষ্ঠিত, তিনিই ব্রাহ্মণ ।« [17 
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তগবানের মধো যোগস্ত্ররূপে ব্রাহ্মণ মানব জগতে বিরাজমান । 

নন্ুসংহিতার 'মন্ুসংহিতা এ সম্বন্ধে যাহ! বলিয়াছেন তাহা 'এই প্রসঙ্গে 
[০ আলোচ্য। 


উদ্ধং নাভের্মেধ্যতরঃ পুরুষঃ-পরিকীন্তিতঃ। . 
তন্মান্মেধ্যতমং ত্বস্য মুখমুক্ত; স্বয়স্ভূবা ॥ 
উত্তমাঙ্গোন্ভবাজ্জৈষ্ঠ্যাদ্‌ ব্রহ্মণশ্চৈব ধারণাৎ । 
সর্ধবন্তৈবাস্ত সর্গস্ ধন্মতে। ব্রাহ্মণঃ প্রভৃঃ ॥ 
তং হি স্বয়ন্তঃ হ্বাদাস্তাত্তপন্তপ্তাদিতোহস্থজৎ। 
হব্যকব্যাভিবাহযায় সর্ধ্বস্যাস্য চ গুণ্তয়ে ॥ 


তৃতীয় ভাগ! 


যস্তান্যেন সদাশ্বস্তি হব্যানি ত্রিদিবৌকসঃ। 
কব্যানি চৈব পিতরঃ কিস্তৃতমধিকং ততঃ ॥ 
ভূতানাং প্রাণিনঃ শ্রেষ্ঠাঃ প্রাণিনাং বুদ্ধিজীবিনঃ । 
বুদ্ধিমতন্থ নরাঃ শ্রেষ্ঠ। নরেবু ব্রাহ্মণাঃ স্মৃতাঃ ॥ 
ত্রাহ্মণেষু তু বিদ্ধাংসো। বিদ্ৎস্থু কৃতবুদ্ধয়ঃ। 
কৃতবৃদ্ধিযু কর্তারঃ কর্তৃবু ব্রক্মবেদিনঃ ॥ 
উৎপত্তিরেখ বিপ্রস্ত মৃত্তিধর্মস্য শাশ্বতী । 

সহি ধন্মার্ঘমুৎপন্ে। ব্রন্মভুয়ায় কল্পতে ॥ 
ত্রান্মণে। জায়মানে। হি পৃথিব্যামধিজায়তে । 
ঈশ্বর: সববভূতানাং ধন্মকো বস্তা গুণ্তয়ে ॥ 

সব্বং ম্বং ব্রাহ্মণস্তেদং বৎকিঞ্চিজ্জগতীগত্তম্‌। 
শ্ৈষ্ট্যেনাভিজনেনেদং সব্বং বৈ ব্রাহ্মণোহহতি ॥ 
স্বমেব ব্রান্মণে। তূঙক্তে স্বং বস্তে স্বং দদাতি চ। 
ন্মান্শংস্যাদ্ব্র।ক্মণস্য তূগ্গতেহীতরে জণাঃ॥ 


আচার্ধ/ কুলুক ভট্ট্রের টাকানুষায়ী উদ্ধত অংশের বঙ্গান্ুবাদ। 
পুরুষের আপাদ মস্তক সমন্তই পবিত্র। নাভির উর্ধভংগ 
পবিত্রতর, মুখ পবিত্রতম 7) ইহ! ব্রহ্মা স্বয়ং বলিয়াছেন । 
পুরুষের পবিভ্রতম অংশ অর্থাৎ মুখ হইতে ক্রাঙ্জগ 
জন্মাইয়াছেন, তাহার জন্ম সকল বর্ণের অগ্রেঃ তিনিই 
সর্বাপেক্ষা অধিক কৃতিত্বের সহিত বেদকে ধারণ করিয়! 
রহিয়াছেন বলিয়! ব্রাহ্মণই সমুদয় ক্র ধর্মানুশাসনের কর্তা । 
দেবলোক ও পিতুলোক হব্যকব্য পাইবেন এবং তাহার ফলে 
নিখিল জগৎ সুবন্সিত হইবে, এই উদ্দেশ্ঠে ন্বয়ভূ ব্রঙ্গা তপন্তা 
করিয়া! সর্বাগ্রে শ্বকীয় মুখ হইতে ব্রাঙ্গণকে সৃষ্টি করিয়াছেন। 
স্বর্গবাসী দেবগণ বাহার মুখে হবণীয় ভ্রব্যপামগ্রী সর্ধবদ। 
ভোজন করেন সেই ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এই জগতে আর কে 


১৯৩ 


ভরতের জীবনের 
প্রথম অধ্যায়। 


বহু দেবতা ও 
এক ঈশ্বর। 


ভাগবত-ধশ্ম 

আছে? হ্থষ্ট-পদার্থের মধ্যে যাহাদের প্রাণ আছে তাহারা 
শ্রেষ্ট, প্রাণিদিগের মধ্যে যাহাদের বুদ্ধি আছে তাহার শ্রেষ্ঠ, 
যাহার! বুদ্ধিদম্পন্ন তাহাদের মধ্যে মনুষ্য শ্রেষ্ঠ, মন্ুষ্যের মধ্যে 
ব্রাহ্মণই শ্রেষ্ট। ব্রাহ্মণগণের মধে) ধাহারা বিদ্বান, তাহারা 
শ্রেষ্ঠ, বিঘ্বান্দিগের মধ্যে ধাঁহাদের শীন্রধিহিত অনুষ্ঠানে 
কর্তব্য-বুদ্ধি আছে তাহার! শ্রেষ্ঠ, কৃতবুদ্ধি ব্যক্তিগণের মধ্যে 
বাহার! কর্তব্যের অনুষ্ঠানকারী তাহার! শ্রেষ্ঠ, কর্তব্য-কর্্মকারীর 
মধ্যে ব্রহ্ধবেদী ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ । ব্রাহ্মণের দেহ, শাশ্বত ধর্মের 
মূর্তি, ধর্্মার্থে উৎপন্ন হইয়। ব্রাহ্মণ ব্র্গত্ব লাভ করিয় থাকেন। 
যখন ব্রাহ্মণ জন্মগ্রহণ করেন, তখন তিনি পৃথিবীতলে সকলের 
উপরে প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হন এবং ধর্মসমূহ রক্ষার জব্য সর্ব্ঘ- 
জীবের ঈশ্বরত্বে ব্রতী হন। ত্রিলৌকের অন্তর্গত যাবতীয় ধন 
ব্রা্ষণের নিজস্ব । সর্ধবর্ণের শ্রেষ্ঠ এবং উৎকৃষ্ট স্থানজাত 
বলিয়! ব্রাহ্মণই সমুদ্ধ় সম্পত্তি প্রতিগ্রহের উপযুক্ত পাত্র। 
ব্রাহ্মণ যাহ! ভোজন করেন, যাহ। পরিধান করেন,ধ্যাহ। দান 
করেন, তাহা! পরকীয় হইলেও নিজস্ব, যেহেতু ব্রাঙ্ষণেরই 
অনুগ্রহ বলে অপরাপর লোকে ভোজন পানাদি দ্বার! জীবিত 
রছিয়াছে। 

রাজ্যতা'র গ্রহণ করিয়া নুপতি ভরত যথাযথ প্রজাপালন 
করিলেন। বজ্ের দ্বারা যক্তমুর্তি ভগবান্‌ বিষ্ণুর অর্চনাই 
তাহার জীবনের ব্রত ছিল। হৃর্ধ্যাি যাবতীয় দেবতার তিনি 
যথাবিধি পুঁজ! করিতেন্। কিন্তু তাহার চিত্ত কাম-বাসনায় 
বিতাড়িত হইয়া বহুমুখী হয় নাই, কারণ তিনি যখনই যে 
কোন দেবতার পুজা করিতেন তখনই সেই দেবতাকে এক 
ও অদ্বিতীর শ্রীভগবান্‌ বান্থদেবের অঙ্গ বলিয়া বিবেচন! 
করিতেন। কাজেই “পৃথক প্রথকৃদেবতাত্বেন পৃজ1 হানন্ততা- 
বিধাতিনী নতু তদঙ্গত্বেনেতি” (বিশ্বনাথ) পৃথক পুথক্‌ 
দেবতার পুজ] অনন্ত বা! একাস্তিকতার হানিকর হয় নাই, 


তৃতীয় ভাগ। 


কারণ প্রত্যেক দেবতাকে সেই বাসুদেবের অঙ্গ বলিয় 
বিবেচল্! করিতেন । 


ভরতের স্থনির্শল চিত্তে মহতী ভক্তির উদয় হইল, 
ক্রমশঃ তাহার রাজা ভোগ শেষ হইলে তিনি পৈতৃক ধন- 
সম্পত্তি পুত্রগণের মধ্যে বিভাগ করিয়া দ্বিজেন এবং সংসারাশ্রম 
পরিত্যাগ করিয়া পুলহাশ্রমে গমন করিলেন। 


শীস্ত উপবন, গণ্ডবী নদীর সলিল-বিধৌত হরিক্ষেত্র 
পুলহ্াশ্রমে রাজধি ভরতের জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায় আরম্ত 
হইল এখানে আর বাহিরের গোলযোগ নাই, শ্বভাবজ বনফুল, 
কিশলয়, তুলসী, পার্বত্য নদীর শ্বচ্ছ জল এবং বনের ফল 
মূল লইয়! নিত্যই শ্রীভগবানের আরাঁপনা করেন । পরিধান 
মুগচর্শ, ত্রিসন্ধযা ক্ষন, মস্তকে কপিশবর্ণ জটাভার, উদয়োনুখ 
হুর্যমগ্ুলে রাঁজর্ধি ভরত প্রতিদিন এই মন্ত্রের সাহায্যে 
হিরণুয় পুরুষের উপাসনা করিতেন । 


পরোরজঃ সবিতুর্জীতবেদে দেবস্য ভর্গো 
মনসেদং জজান। 
স্বরেতসাহদঃ পুনরাবিশ্ট বিচ্টে হংসং গৃধাণং 


নৃষদ্িঙ্গিরামিমঃ ॥. 


সবিত। দেবতার অথাৎ সুর্যোর সেই তেজঃ, যাহ! প্রকৃতির 
পর ও শুদ্ধ-সত্বাত্মক, সেই তেজঃ* সেই তেজঃ তক্তজনের অভিষ্ট- 
দাঁত1। দেই ভর্গ কর্তৃক সন্বন্প মাত্রেই এই জগৎ স্ষ্ট হইয়াছে, 
এবং সেই ভর্ন স্বকীয় চিচ্ছক্তি দ্বারা এই জগতে অন্তর্যামিরূপে 
প্রবেশ করিয়। ছুবিষয়সথাভিকাজ্থী আমার স্তায় জীবকে কৃপায় 
পালন করিতেছেন, বুদ্ধিবৃত্ি-প্রবর্তক সেই ভর্গেরই শরণাগত 
হই, সেই ভর্গ-বিষয্ষিণী যে আমার বুদ্ধি তাহ! যেন €কান 
প্রকারে আবৃত না হয়। রর 


১৯১ 


দ্বিতীয় 
অধ্যায়। 


হিরু 
পুরুষের 
উপাসনা । 


১৯৭ 


স্বগ-শিগু । 


ভাগবত-ধর্ 


একদিন রাজধি ভরত মহানদী গগ্কীতে আাঁন করিয়। 
নিতা নৈমিত্তিক ও আবশ্যক করম্্সমূদয় সমাপন করিয়া শাস্ত 
চিত্তে সেই নদীতীরে বসিলেন এবং একা গ্রচিত্তে প্রণব জপ 
করিতে লাগিলেন । এদিকে একটি গর্ভবতী হরিণী জঙপান 
করিবার জন্য নদ্দিতীরে আসিয়া উপস্থিত হুইল, বাঁজধি 
ভরত অবশ্ত তাহাকে দেখিতে পান নাই, অকম্মাৎ এক 
ভয়ঙ্কর সিংহের গর্জন উখিত হুইল, রাঁজধি ভরতের জপ 
ভাঙ্গিয়৷ গেল, তিনি চাহিয়! দেখিলেন ভীত। হরিণী আত্মারক্ষা'র 
জন্য নদী উল্লম্ফষন উদ্দেস্টে লম্ফ গুদান করিল।| হরিণী নদী 
অতিক্রম করিতে পাঁরিল না, সে পুর্ণ-গর্ভবতী ছিল, তাহার 
গর্ভস্থ সম্ভান নদীর জলে থসিয় পড়িল এবং সেও নদীর 
জলে পড়িয়া! সঙ্গে সঙ্গে প্রাণ হারাইল। «ই দৃশ্ত দেখিয়া 
রাঁজধি ভরত সবেগে এ হরিণীর নিকট আঁসিজেন, দেখিলেন 
হরিণী মরিয়! গিয়াছে, কিন্তু সগ্ভজাত শাবকটা সুস্থদেহে 
জীবিত। করুণান্দ্রচিত্তে রাজধি সেই হরিণশিশুকে কোলে 
করিয়! নিজের আশ্রম-কুটিরে লইয়। আদসিলেন। হরিণ- 
শির প্রতি রাজধির ন্রেহ ক্রমশই বাড়িতে লাগিল, তীহার 
অভিমীন জন্িল, এই হরিণ-শিশুটি আমার এতদিন রাজধি 
একমান্র ভগবচ্চিন্তায় আত্মহারা ও বিহ্বল হইয়। থাকিতেন 
অগ্করূপ কোন চিন্তা কখনই মনের মধো উদ্দয় হইত ন|। 
এখন প্রতিদিন তাহার ব্যতিক্রম ঘটিতে লাগিল, তিনি 
সর্বদাই চিন্তা করিতেন +আহা, এই হরিণবালক বড়ই দীন, 
বড়ই অপহায়! ইহার আত্ীয় বন্ধু কেহই নাই। এরই 
হতভাগ্য জীব আমারই শরণাগত ৷) আমিই তাহার একমাত্র 
আপনার, আমা-ব্যতীত এ আর কাহকেও জানে ন1।, 
কোথায় ভাল তৃণ পাওয়া যায়, কি প্রকারে তৃণ দিলে 
হরিণ-শাবকটি বেশ তৃপ্তির সহিত থায়, রাঁজধি তাহাই চিন্ত! 
করিতেন। মনে মনে সর্বদ। ভয় হইত পাছে ব্যাস প্রভৃতি 


তৃতীয় ভাগ। 


কোন হিংজ প্রাণী আসিয়া! হরিণ-শিশুকে ্সাক্রমণ করে। 
হরিণ শিশুও তাহার (স্ঙ্ে অতিশয় বশিভৃত হইয়া! পড়িগ, 
সে আসিয়া, কখন তীহাঁর অঙ্গ-লেছন করে, কখন শরীরে 
মস্তক ঘর্ষণ কবে, আবার রাজধি তাহাকে ক্রোড়ে করেন, 
কখনও বা আীতিভরে তাহার মুখচু্ধন করেন। এই প্রকারে 
রাঁজধি সেই হরিণ-শাবকের সঠিত উপবেশন, শয়ন, ভ্রমণ, 
নান ও ভোঁজনাদি ব্যাপারে আপক্ত হইলেন! তিনি যখন 
কুশ, পুষ্প, যঞ্-কাষ্ঠ, পত্র, ফল, মুস ও জল আহরণ 
কারবার জন্ত অন্তর যাইতেন তখন হরিণ শাবকটিকে সঙ্গে 
করিয়। লইয়া যাইতেন, কারণ তাহার সর্বদাই ভয় হইত 
পাঁছে কোন ঠিংশ্র প্রাণী তাহাকে আক্রমণ করে। পুক্জ] 
করিতে করিতে হঠাৎ তিনি অন্যমনস্ক হইয়! পড়িতেন, তীহার 
মনে হইত, হরিণ-বাঁলক বুঝি কোথাক়্ চলিয়া গল । তখন 
পু্গা রাখিয়া বাছিবে আপিয়। হবিন শিশুকে দেখিয়া যাইতেন। 
এইস্রীপ অবস্থায় দিন যাঁপন করিতে ঝরিতে অকম্মাৎথ মৃত্যু 
আপিয়। উপস্থিত হইল। হরিণ শীবককে চিন্তা করিতে 
করিতে রাজধি ভরতের মৃত্যু হইল এবং বৃতুঠর পরেই তিনি মুগ- 
দেহ প্রাপ্ত হইলেন, কিন্তু পুর্বর্ন্সের স্মৃতি বিন হইল ন]1। 
রাজধে ভরতের জীবনেব ইহাই তৃতীয় অধ্যায় । তাহার এই 
হুরিণ হইয়। জন্মগ্রহণ করার ব্যাপার বিস্কৃত-রূপে আলোচনা 

কর। আবশ্যক । 
হিন্দু সাধনার ইন্তিগসে জন্মান্তরস্বার্দের স্থান কোথায় সে 
সম্বঙ্ধেই নানারপ মততেদ রহিয়াছে । আধুনিক পঞ্চতিতে 
ধাহারা প্রাচীন ও পরবর্তী কালের শান্জসমূহ আলোচনা 
করিয়াছেন তাহারা বলেন বেদের ঘুগে জন্বাস্তরবাদ ছিল নাঃ 
কেবল জন্মান্তরবাদ নহে নর কর্্মানুষায়ী নানাবিধ যন্ত্রণা- 
পরবস্তী সময়ে অন্যান্য জাতির 


ভোগের কথাও ছিল না ঠ 
ধারণ! হিন্দু জাতি চিন্তারাজো প্রবেশ করে+ সেই সময়েই 


৫ 


১৯৩ 


ভরতের 
মৃগত্ব প্রাপ্তি । 


জন্মাস্তর | 


১৯৪ 


মানুষ ঠিক 
গণ হয় ন।। 


আব্জ্ঞান 
যে অবিন্খর। 


ভাগবতশ্ধন্মম 


হিন্দুগণ জন্মাস্তরবাদে বিশ্বাস করিতে আরম্ভ করে। পাশ্চাতা 
পণ্ডিতগণের অনেকের এ সম্বন্ধে যাহ। ধারণা আমর 
প্রবন্ধাস্তরে তাহ! বর্ণণ করিব। 

আর একদল পণ্ডিত আছেন তাহার জন্মাস্তরবাদকে হিন্দু 
চিন্তার মৌলিক বিশ্বাস বলিয়! শ্বীকার করেন, কিন্তু মানুষ 
মরিয়া পণ্ড হয়, ব! বুক্ষ হয় ইহ! স্বীকার করিতে চাহেন ন1। 
তাঙারা বলেন একবার মানুষ হইলে আর পণ্ড, পক্ষী ব! বৃক্ষ 
হইতে হইবে না । এই মতের সমর্থক অনেক হেতু আছে। 
ইহাও হ্বতন্ত্রভাবে আলোচ্য। কিন্তু রাজধি ভরতের হরিণ- 
দেছে জন্মগ্রহণ করার ভিতরে একটি বড় গৃঢ় রহস্য রহিয়াছে । 
তিনি হরিণ হইলেন বটে, কিন্তু তাহার মনে থাকিল যে আমি 
রাঁজবি ভরত ছিলাম, শেষ জীবনে হরিণ-শিশুতে অতিমাত্রায় 
আসক্ত হুইয়! মৃতার পর হরিণদেহ লাভ করিয়াছি । এই স্মৃতি 
তাহার ভিতরে সম্পূর্ণরূপেই থাকিল। পুরাণে আরও অনেক 
মহাত্মার পশুদেহ প্রাপ্তির কথা দেখিতে পাওয়া যাঁর এবং 
সে সকল স্থলেও তাহাদের পূর্বজন্মের স্থৃতি ছিল, ইহাই 
কথিত হইয়াছে । এইখানে চিন্তা করিতে হইবে, এই পশ্তত্ব- 
প্রীপ্তি কি প্রকারের। মানুষে ও পশ্ততে একটি বিশেষ প্রভেন 
এই যে পশুর আত্মজ্ঞান নাই-_মানুষের তাহা আছে। পণ্ড 
জানে না যে সে ক্ুদ্ধ হইয়াছে, কিন্তু মানুষ জানিতে পারে যে 
সে ক্রুদ্ধ হইয়াছে। ক্রোধের উত্তেজনায় অনেক মানুষই 
অনেক সময়ে একেবারে* পুরাপুরি পশ্ড হইয়া পড়ে, ইহা 
সত]? কিন্তু মানবদেহের ব। মাননতা'র বিশেষত্ব এই যে মানুষ 
জানিতে সক্ষম যে সে ক্রুদ্ধ হইয়াছে । এই বিশিষ্টতার নাম 
আত্মজ্ঞান। (916-০0715010857658 ) মানুষের এই আত্মজ্ঞান 
যে কেবল আছে তাহ! নহে, এই আত্মজ্ঞান নিয়ত বৃদ্ধিশীল। 
মানবদেহ এই আত্মজ্জানের অনুশীলনের উপযোগী দেহ। "এই 
আত্মজ্জানের বিন্মাশ নাই। এই আত্মজ্ঞানই তুরীর় চৈতস্ক। 


তুর্ভীয়ভাগ। 


এই আত্মজ্ঞান প্রভাবে মানুৰ যখন মানুষ আর এই আত্মজ্ঞানের 
যখন বিনাশ নাই, তখন মানুষ কি প্রকারে পশ্ড হইতে পারে, 
ইহাই বিবেচ্য £ ইহার একমাত্র উত্তর এই যে মানুষের আত্ম- 
জ্ঞানান্থ শীলনের যে সুযোগ, তাহা কাহারও কাহারও জীবনে কিছু 
দিনের জন্য রুদ্ধ বা নই (98%5৩7৭57 ) হইয়া যায়। মানুষের 
ভিতবে ও পশ্ড আছে, উদ্ধিদ আছে, তাহাদের শাসিত ও নিয়ন্ত্রিত 
করিবার জন্ত এই মানব দেহে যেটুকু খাটি মানুষ সে£টুকু অর্থাৎ 
সেই আত্মজ্ঞানটুকু রাজার মত অধিষিত। এই রাজার মৃত্যু নাই, 
ইহ1 সত্য, কিন্তু রাঙা সিংহাসনচ্যুত হইতে পারেন, অর্থাৎ এমন 
অবস্থ। কিছু দিনের জন্ত আপিতে পারে, যে সময়ে তিনি তাহার 
ভিতরের যে পশু তাহাকে একেবারে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারেন 
না, সেই পশ্ড অংশ (75 ৪01008] 7991৮ 015৮ 05 01৩ 101৩1 
0657165, 1135 19855101705, 035 56758110705 ) একট পুথক দেহ 
লইয়া কিছুণ্দন যাপন করে, আর সেই খাঁটি মানুষটির জ্ঞানের 
একটা রশ্মিমাত্র এই পশুদেহ এবং পশুজীবনে পতিত হয় বটে, 
কিন্ত তিনি পশুকে কোনরূপে শাসিত বা নিয়ন্ত্রিত করিতে 
পারেন না। তবে কেহ কেহ অর্থাৎ বাহার] সাধনরাজ্যে 
অগ্রসর তাহার] পশুকে চালন1। করিতে পারেন, কিন্তু পণ্ডকে 
ধবংদ করিতে পারেন না, 

রাঁ্দ। ভরতের মৃগত্ব প্রাপ্তি সম্বন্ধে শ্রামস্ভাগৰবত বলিতেছেন-_ 

এবমঘটমাঁনমনোরথাকুলহৃদয়ে! মুগদারকাভসেন ম্বারদ্ধ- 
কর্ণ যোগারস্তণতে। বিভ্রং-শিতঃ লযোঁগতাপসো ভগবদারাধন- 
লক্ষণাচ্চ। কথমিতরথা জাত্যন্তর ্বকুণক আসঙ্গ সাক্ষানিঃ- 
শ্রেয়নপ্রতিপক্ষত য়! পূর্বপরিত্যক্তছুস্তাজ-হৃদয়াভি সাতদ্য | 

অর্থাৎ সেই যোগতাপন ভরত এই প্রকারে অসম্ভব মনোরথ 
দ্বারা আকুলহৃদয় মুগ-শাবকের ন্যাক্স প্রকাশমান আপন আরন্ধ 
কর্নার! যোগানুষ্ঠান হইতে এবং ভগবধ্ররাধনরপ কর্ম হইতে 
প্রশিত হইলেন। নিজের আরন্ধরূপ কর্ম হইতেই তাহার 


১৯৬ 


ভাগবশ-ধন্ম 


যোগ ও 'ভগবদা বাধন) বিনষ্ট.হইল, কারণ. পূর্বের মুভির প্রতি- 
বন্ধক বলিয়া! তিনি দুস্যজ ওরস সন্তানদিগকেও পরিত্/াগ 
করিয়াছিলেন। এখন আবার মুগীতনয়ে আসক্তি হইল 
কেন? 

পূর্ববোদ্ধত ' অংশের ইহাই সাধারণ অথ। শ্রীল 
বিশ্বনাথ চক্তব্তী মঙেদয় «ই অংশের গভীব ত1ৎপর্য। 
ব্যাথা। করিয়াছেন, তাহা বিশেষ ভাবেই আলোচ্য। শ্রীল 
বিশ্বনাথ বলিতেছেন হরিণ-শাবক আপিয় রাজর্ষি ভরতের 
নিকট উপস্থিত. হয় কেন? এবং তিনিই .বা হরিথ- 
শাবকে ম্েহবদ্ধ হইয়। পড়েন কেন! ইভার কারণ তাভার অর্থাৎ 
রাঁজধি ভরতের প্রারন্ধ কম্ম । কিন্ত এই যে প্রারব কর্ম ইন 
দ্বিবিধ । শোভন ও অশোভন | গুথম গ্রকারের প্রারন্ধ, যাহাকে 
শোভন বলে তাহা গ্ুকত ওম্ত বে গ্রাবদ্ধ নহে তাহ গ্রারনের 
তুলা, শ্রীভগরান্‌ নিজ ইচ্ছায় তাভাঁর বিধান করেন, এবং এই 
প্রারন্ধ ভোগের দ্বার! ভক্তের উৎকণ্ঠ বৃদ্ধি ভয়। দ্বিতীয় প্রকারের 
প্রাবন্ধ যাহাকে অশোভন প্রারন্ধ বলে তাহ] গ1চীন* প্রাকৃত 
বর্ম্মময়, ইহার ফলে ভোক্তা জীবের বিষয়াঁভিনিবেশ ঘটিয়! থাকে 
রাঁজধি ভরতের এই যে মুগ-সন্মলাভ, ইহ অবশ্য শোভন 
প্রারন্ধ। তিনি তাপস, ভক্তিযোগে ভগবদারাধনা করিয়াছেন 
এবং সমুদ্ধয় বিষয় ত্যাগ করিযাছচেন। ভভক্ভিযাগের পথ এত 
বিদ্র-সমাকুল নহে, সুতরাং রাভযি ভরত যে ভগব্দারাধন' 
হইতে বিভ্রংসিত হইলেন, তাহ! শ্রীভগবানেরই ইচ্ছ। সুতরাং 
ইহাকে রাজবি ভরতের প্র্রন্ধ কন্মা না রলিয়। প্রা, বর্ম 
ভাঁস বলিলেই সঙ্গত হয় । ্ষথা' জীবশ্বুক্তানামভিমানাভাঁবেহ- 
প্যভিমানাভাঁসম্তথৈৰ জাতরতিভত্ত1নাং গ্ারাভাবেংপি প্ররব্ধা- 
ভখসঃ। যেমন জীবনুক্তগণের অভিমান ন1 থাঁকিলেও, বিশেষ 
ক্ষেত্রে অভিমানের, আভাস দেখিতে পাওয়।, যায়,. জাঁতরতি 
ভক্তগণেরও সেইরূপ প্রারন্ধ না থাঁকিলেও প্রারন্ধ।ভাঁস 


তৃতীয় শা1গ। 

দেখিতে পাওয়া যায়। নৃগশিশুরও জুখ-প্রারছ্ধ নতুব। রাঁজধি 
ভরতেরহ বা তাথাকে পালন করিবার প্রবৃত্তি জন্মিবে কেন? 

শ্রীল বিশ্বনাথু চঞ্ব্তি মহোদয়ের এই সিদ্ধান্তের সার কথ। 
এই যে রাজধি ভরতের এই ম্গত্ব-প্রাপ্তি বা ইার পরের জন্মে 
জড়ভাবাপন ব্রন্ষণের দ্বেহ-প্রাপ্তির মধ্যে কোনরূপ অবাঞ্চনীর 
দুর্ঘটন্] দ্বেখিবেন না, শ্রাভগবানের মঙ্গলময়। ইচ্ছা ইহার ভিতরে 
রঙ্য়াছে। তাহাই উপলদ্ধি করিতে চেষ্টা করিবেন। 


নৃগঞ্রন্ম প্রাপ্ত হইয়। রাঁঞ্বি ভরত টিস্তা করিলেন হাঁয় কি 
কষ্ট ! আমি সাধুদ্িগের পথ হইতে ভ্রষ্ট হইলাম। সমস্ত সঙ্গ 
পরিত্যাগ করিয়া জনশূন্ঠ পুণ্যারণো বাদ কাঁরতেছিলাম, শান্ত 
হৃদয়ে ভগবৎ-কথা শ্রবণ, মনন, সন্কীর্ভন এবং শ্রীভগবানের 
আরাধনায় ও অনুস্মরণে একান্ত ভাবে অভিনিবিই হইয়! দিন 
যাপন করিতে[ছিলাম, ক্ষণ-মাত্রও বৃথা ক্ষেপন কনিতাম না, 
মনকে সর্বভূতাত্মা ভগবান্‌ বান্দেবে স্থাপিত ও স্থিরী$ত 
করিয়াছিলাম । শে কি না সেই মন এক মৃগ-শাবকের প্রতি 
দেহে তীন্ুরক্ত হইয়া সেউ হরিপাদপন্ন হইতে ভরষ্ট হইল। 
কি আশ্চধ্য ! 


মনের মধ্যে অতিশয় নির্বেদ উপস্থিত হইল। তিনি 
কালঞ্জর পর্বতে জন্মাইয়৷ ছিলেন, অল্পদ্দিনেব মধ্যেই আপনার 
মুগীমাতাকে পরিত্যাগ করিয়া, জন্মস্থান কালঞ্জর পর্বত 
পরিত্যাগ করিয়া উপশমশীল মুনিগণের প্রিয়তম স্থান সেই শাল- 
গ্রামাখ্য হরিক্ষেত্রে তাহার পূর্বজন্মের তপশ্যার স্থান সেই 
পুলস্ত্য-পুলহাশ্রমে প্রভ/াগমন করিলেন । 


পর্বের তপসটাক্ষেত্রে আপিয়া নিজ রাজধি ভরত 
কাহারও সহিত মিশিতেন নাঁ, শুফপত্র, তৃণ, লত1 ভোজন 
করিয়! জীবন ধারণ করিতেন আর সর্ধদাই চিত্তা করিতেন 
কবে আমার এই হরিণ-জন্মের অবগান হহবে। শীঘ্রই হরিণ- 
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মৃগত্বপ্রাপ্তি 
আঅকলা।ন 
লহে। 
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মৃগজন্মেক 
অবসান ও 
ব্রাহ্মণ-জন্ম । 


জড়-ভরত। 


ভাঁগবত-ধর্খব 


জন্ম শেষ হইল, সেই পুণ্যতীর্থের জলে রাজবি ভরত হরিণ-ংদহ 
পরিত্যাগ করিলেন। 

রাজধি ভরতের জীবনের আর এক অধ্যায় উপস্থিত হইল 3 
আঙ্গিরণ গোত্রের এক সাধু ব্রাহ্মণ, তাহার ছই জ্ী। প্রথমা 
স্রীর নয়টি পুত্র। ব্রাহ্ষণও যেমন সর্ব-সদৃগুণ-সম্পন্ন ছিলেন, 
এই পুত্রগণও তন্দরপ। শম, দম তপস) বেদ্াধ]ায়ন, দান, 
সন্তোষ, সহিষ্ণুতা, বিনয়, বিছ্যা, অনসুয়াঃ আতম্মঙ্ঞান, আনন্দ 
প্রভৃতি যাবতীয় গুণে তাহার ভূযিত। দ্বিতীয়া জ্ীর «কটা 
পুত্র ও একটি কন্তা। এই পুত্রই রাঁজধি ভরত, মুগদেহ ত্যাগ 
করিয়। তিনি এই ব্রাহ্মণের কুলে জন্ম গ্রহণ করেন। 

এইবার রাজধি ভরতের জীবনের চরম পরীক্ষ1!। তিনি 
রাজধির তপস্যা-পৃত দেহ হইতে ভ্রষ্ট হুইয়া মৃগদেহ পাইয়া- 
ছিলেন। কেন পাইয়াছিলেন? সাধারণ লোকে বলিবে 
তিনি অপরাধ করিয়াছিলেন ? সে অপরাধ কি? হরিণ শিশুর 
প্রতি অত্যাসক্তি অপরাধ, ইহ1সত্য। কিন্তু «ই অত্যাসক্তি 
জন্মিল কেন? করুণায়। তিনি করুণাঁপরবশ “হইয়া এই 
অসহায় ও মাতৃহীন হরিণ শিশুকে জললোৌত হইতে উত্তোলন 
করিয়াছিলেন এবং করুণা-পরবশ হইয়াই তাহাকে আশ্রমে 
আনিয়! যঙ্ধে লালন পালন করিয়াছিলেন। এরই করুণা, ইহা! 
ধে অতি নুনিষ্মল তাহাতেও সন্দেহ নাই। কারণ এই নির্জন 
ধনপ্রদ্দেশে হরিণ-শাবককে প্রতিপালন করায় তাহার নিজের 
কোনই লাভ নাই। এত স্ুনির্মল করুণা তা] হইতে ব্রাজ্ধি 
ভরত পতিত হইলেন অবশ্য আমর দেখিয়াছি যে এই 
পাতিত্য ঠিক দুর্দীতি নহে, ইহাঁও শ্ীভগবানের করুণা । তিনি 
ষেমন হরিণ শিশুকে করুণ! করিয়াছেন, ভগবান্ও তেমনি 
ধরণ করিয়াই তাহাকে -ভগবদ্‌ আরাধন। হইতে ভ্রংশিত 
করিয়াছেন। তীহার চিত্তে প্রবল উৎকণ্ঠা! জাগাইবার জন্যই 
ভগবান এই লীলা করিকাছেন। যাহ! হউক রাজ1 ভরত 


তৃতীয় ভাগ। 


এবারে ব্রাহ্মণ কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া! একটি জিনিসকে 
বড়ই ভয় করিতে লাগিলেন, তাহা সঙ্গ। করুণা 
থুবই ভাল, ভূতান্ুকম্পা হইতে হইবে, জীবমাত্রকেই 
করুণা করিতে হইবে, কিন্তু বড়ই সাবধান হওয়া 
দ্বরকার। ভগবান করুণ, তাহার করুণা অলীম এবং অপার $ 
কিন্তু আমর] সংসারে প্রতিনিয়ত জীবের কর্মভোগ ও ছুর্নতি 
দ্বেখিতে পাইতেছি। মানবের এই হুঃখক্রেণ দেখিয়া কি 
আমরা অন্ভমান করিব, (য ভগবান করুণ নহেন। তিনি চির- 
করুণ, কিন্তু করুণা করিবার পুর্ব্বে জীবচৈতন্তের সেই করুণ! 
উপলব্ধি করার উপযুক্ত হওয়া প্রয়োজন। কর্মফল ভোগের 
দ্বারা জীব ক্রমে ক্রমে সেই উপযুক্ততা অর্জন করিতেছে । 
সুতরাং যেমন করুণ) আছে, তেমনি কর্মফল ভোগও আছে। 
আমাদের মধোও করুণ! জাগিয়৷ উঠে। যখন সত্য সত্যই 
করুণার জাগরণ হয়, তখন বুঝিতে হইবে আমার ভিতরে 
ভগবান্‌ জাগিয়াছেন। সে বড় উন্নত অবস্থা । কিস্ক ভগবানের 
এই জাগরণ রক্ষা! করা বড়ই কঠিন, রজেোগুণের লেশ মাত 
থাঁকিলেও আমার 'অমিটা” জাগিয়। উঠে। এই “আমি, 
অহঙ্কারী ও ্বাতন্ত্রাভিমানী। সেধখন জাগিয়া! উঠে তখন 
সব সময়ে বুঝিতে পারা যায় ন! যে “আমি” টা জাগিয়াছে । আমি 
মনে করি ভগবান্‌ জাগিয়াছেন তিনিই কার্ধয করিতেছেন আমি 
প্রেমের দ্বারাই পরিচালিত হইতেছি, কিন্তু প্ররুত প্রস্তাবে 
আমার “আমি” উ জাগিয়াছে এবং আঁমি কামের দ্বারা চাঁলিত 
হইতেছি। আমি মনে করিতেছি ইহাতে আমার নিজের 
কোন সুখ বা স্বার্থ নাই, কিন্তু প্ররুত প্রস্তাবে নিজের 
স্বার্থাভিসন্ধি অতীব গোপনে লুকাইয়া থাকে, আমর! 
তাহা বুঝিতে পারি ন1। এইরূপে নিজের কাছেই নিজে 
বঞ্চিত হইয়। আমরা ভীবনের পথে পরিভ্রম করিতেছি । 


কে আমাদের এই ভ্রান্তি বুঝাইয়! দিবে? শ্যনি বুঝাইয়। 


১৪৯৯ 


করুণ ও 
অহঙ্কার। 


ন্€উ. 


সঙগ-ভয়। 


ভাগবত-ধর্ম 


দিবেন তিনিই গুরু । বাজজধি ভরত মুগজম্বা লাভ করিয়া ইহ। 
বুঝলেন, বুঝিলেন মে করুণায় চালিত হ্ইয়াছিক্েন সত্য, 
করুণার চালনায় মুগশিশুর প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন এবং 
করুণার বশবন্তী হুইয়াই অপহায় মুগ্রশিশুকে লালন পালন 
করিয়াছিলেন। কিন্তু সঙ্গ বা আসক্তি হইল কেন? ভরত 


 বাজধি, তিনি ক্ষত্রিয়, তাহার প্রকৃতির কোন্‌ গুপ্ত অন্ধকারময় 


কৌণে রজোগুণ লুকাইয়াছিল, এই রজোগুণ হইতে সঙ্গ ও কাম 
এবং ক্রমশঃ তমোগুণের প্রভাবে একেবারে আত্ম£ারা হইয়।- 
ছিলেন। মুগজন্মে এই বূজঃ শেষ হইয়! গেল, আজ রাজনি 
পৃণ্যা আআ ব্রাহ্মণের গৃুঙে জন্মীইলেন। করুণাকে বিসর্জন দেন 
নাই, কিন্তু সঙ্গভয়ে বড়ই ভীত হইলেন। 

শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন-__ 


তঞ্রাপি স্বজনসঙ্গাচ্চ ভগবতঃ কম্মবন্ধ বিধবংসন শ্রবণ- 
্মরণগুণবিবরচরণারবিন্দযুগলং মনসাবিদধদাতনঃ 
প্রতিঘাতমাশঙ্কমানে। ভগবদনুগ্রহেনুণাস্থৃত স্বপূর্ববজ্ন্ম।- 
বলিরাত্বনযুন্মত্তজড়ান্ধ ব্বরূপেণ দর্শয়ামাস লোকস্ত। 


রাজধি ভরত ব্রা্ষণকুলে জন্মগ্রহণ করিলেন, শ্রভগবানের 
অনুগ্রহে আপনার পুর্ধব পূর্বব জন্মের বিবরণ সকল স্মতিপথে উদ্দিত 
হইল এবং তাহার মনে সর্বদাই ভয় হইতে লাগিল পাছে আবার 
আত্মন্রংশ ঘটে, পাছে আবার সঙ্গ প্রভাবে আপনাকে ভুলিয়। যাই, 
পাছে আবার পতন হয়। এই ভয়ে শ্রাভগবানের চবরণারবিন্দৎ 
যুগল, যাহার শ্রবণ ও গুণ বর্ণনের দ্বারা কম্মবন্ধ ধ্বংস হয়, 
তাঁচা সর্ধদা মনের মধ্য বিশেষরূপে ধারণ। করিয়। বাহিরের 
লোকের নিকট আপনাকে জড়, অন্ধ ও বধিরের সায় দেেখাইতে 
লাগিলেন। | 

সকলেই দেখিলেন ব্রাঙ্গণের ছেলেটি একেবারে বুদ্ধীহীন ও 
জড়ভাবাপন্ন হইল। বাহ! হউক পিতার মন প্রবোধ' মানে ন1। 


তৃতীয় ভাগ। 


কাজেই ব্রাহ্মণ উপনয়নাি সংক্ষার সম্পাদ্ঘন করিয়া পুত্রকে শৌচ, 
অ।5মনাদি কর্ম সকল শিক্ষা! দিলেন। পিতা নানারূপে শিক্ষা 
দিতে লাগিলেন । কিন্তু পুত্রের বাহজ্ঞান কিছুতেই সাধিত 
হুইল না। চারিমাসে গায়ত্রী শিখিতে পারিলেন না, বেদাধায়ন 
অনেক দূরের কথ! । পুত্রকে পণ্ডিত করিবার জন্ত পিতা প্রাণ- 
পণ চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু পুত্রের কিছুই হইতেছে না, 
ইতিমধো কাল উপস্থিত হইল, ত্রাহ্মৰ সৃত্যুমুখে পতিত হইলেন ) 
তাহার দ্বিতীয়! স্ত্রী নিজের পুত্র কন্তাকে সপতীর হস্তে সমর্পণ 
করিয়। সহমূত! হইলেন । 

পিত। নাই আর কে ন্মেহের বশবর্তী হুইয়! শান্তর শিক্ষা 
দিবে? ভরতের বৈশাত্রেয় ভ্রাতাগণ স্থির করিলেন ভরত 
একেনারে বুদ্ধিহীন ও জড়ম্বভাব, তাহাকে আর লেখাপড়। 
শিখা ইয়া কি হইবে ? শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন ভরতের ভ্রাতার। 


“অতৎ প্রভাববিদন্ত্রধ্যাং বি্ভায়ামেব 
পর্ধযযবদিতমতয়ো! ন পরিবিষ্ভায়।ং * 


অর্থাৎ ভরতের ভ্রাতৃগণের বুদ্ধি বেদ্বিদ্ভাতেই পর্যযবপিত 
হইয়াছিল । তাহার] আত্মবিগ্ায় কোনরূপ পরিশ্রম কক্েন নাই, 
কাজেই তাহারা ভরতের প্রভাব ৰুঝিতে পারে নাই । 

সকল বিদ্যার শেষ্ঠ বিদ্যার নাম পরাবিদ্তা বা আত্মবিদ্য। | 
এই বিচ! সকল বিদ্যার প্রতিষ্ঠা ও পরিণতি । এই বিদ্যার ছার 
অক্ষর ব্রন্মের স্বরূপের পরিচয় পাঁওয়। ষাক়। ইহাই মানবের 
চরম ও পরম প্রাপ্তব্য। লৌকিকীবিগ্ঘ অনেক নীচের জিনিস, 
রাজধি ভরত রাজধি দেহে কঠোর তপন্তা করিয়া! তাহার পর 
মুগজন্মে শ্রীতগবানের ইচ্ছাময় প্রারক্াভাদ ভোগ কররিয়। 
এই চর্ম ও পরম বস্ত অজ্জন করিয়াছেন । এ বড় আশ্চধ্য 
জিনিস। ইহার বক্তাও আশ্চধ্য শ্রোতা ও আশ্চর্ধ্য। এ 
বন্ত সকলকে দেখাইবার নহে, বড় গোপনে ও যত্তে 


২৬ 


ন্জ৯ 


আত্মবিদ্তা 


২০২ 


ভরতের কঠোর 
পরীক্ষা! । 


ভাগবত-ধর্মম 


রক্ষা করিবার জিনিস । বেদ বলিয়াছেন, অনুপযুক্ত ব্যক্তিকে 
ইহা! বল! নিক্ষল, কারণ সে ইহার কিছুই বুঝিবে ন!, কেবল 
আশ্চর্যযান্বিত হইবে । মনু বড় কঠোর শাসন বাক্য প্রয়োগ 
করিয়াছেন-_-তিনি বলিয়াছেন তক যথারীতি জিজ্ঞাসা না 
করিলে ইহ! বলিবে না কেহ অন্ঠায় পূর্বক জিজ্ঞাস! 
করিলে বঙ্গিবে না, মরিয়া যাইবে সেও স্বীকার কিন্ত 
অনধিকাঁরীকে ইহ! বলিবে না। আজ ভরত এই ব্রাঙ্গণদেহে 
তাহার জীবনের চরম পরিপকতায় আসিয়! উপস্থিত হইয়াছেন, 
আজ তাহার মধ্যে পূর্ণ আত্মজ্ঞান। কিন্তু এ জ্ঞান লইয়া 
তিনি কি করিবেন। ভারতের ইতিহাসই বা! কে জানে? 
জড়ভাবাপন ব্রাহ্মণ মলিন দেহ, মলিন বসন, বাহিরের 
জগৎ লইয়াই যাহার! মত্ত ও আত্মহার। তাহার] কি প্রকারে 
বুঝিবে । সংসারের লোক ৪ পশু, কাজেই তাহার! ভরতের 
সহিত অত্যন্ত অবজ্ঞার সভিত ব্যব্ার " করিত। তিনিও 
ভিতরে যে পুর্ণ আত্মজ্জান রহিয়াছে তাহ1 একেবারে গোপন 
করিয়! তাহাদের সঙ্গে ঠিক তাহাদের মতই ব্যবহার ঝ্রিতেন। 
কেহ আসিয়া! ভরতকে জোর করিয়া ধরিয়া লইয়া যাইত 
এবং শ্রমপাধ্য কার্য করাইয়। লইত অথচ কোনরূপ 
মজুরি দিত ন1-_হয়ত সামান্ট কিছু খাছদ্রবয দিত। ভরতের 
কিছুতেই আপতি নাই, যে যাহ! করিতে বলিত তাহাই 
করিতেন, যে যাহা খাইতে দিত তাহাই খাইতেন। তাহার 
দেহাভিমান ছিল না, কাজেই নিজের ইন্দ্রিয়-প্রীতির কোনরূপ 
চেষ্টা ছিল না, আনন্ময্ন আত্মার গ্রীতিতেই সর্বদা সন্তষ্ট 
থাকিতেন। কি শীত কি গ্রীষ্মঃঠ কি বর্ষা, বারমান ভরতের 
দেছ সর্বদাই অনাবৃত থাকিত। তাহার শরীর অতিশয় পুষ্ট, 
প্রায় বুষের স্তায় বলিলেও চলে, অঙ্গ গ্রত্যঙ্গ অতিশয় দৃঢ় 
তিনি মাটিতে শুইতেন, তৈলমর্দন করিতেন ন! ্নানও 
করিতেন না, সুতরাং শরীব সর্বদাই ধূলিধূপরিত। ভিতরে 


তৃতীয় ভাগ । 


যে ব্রঙ্গতেজ তাহ মহামণির স্তায় অপ্রকট থাকিত। কটিতে 
পরিধান একখানি কুৎসিৎ বসন, আর বক্ষঃস্থলে মলিন 
যজ্ঞস্ত্র--কাজেই যাহারা বাহিরে দেখিয়া বিচার করে 
তাহার ভরতকে দ্েখিয়৷ বলিত 'এ অতি কুৎদিৎ ব্রাঙ্গণ, 
“এ ব্যক্তি ছিজাধম | 

ভরতের বৈমাত্রেয় ভ্রাতিগণ যদ্দিও বেদবিদ্ভায় পারদশী 
কিন্তু ভরতকে চিনতে পারিলেন না। সুতরাং অন্ত কেহ 
যে চিনিতে পাঁরবে না, ইহ1 অত্যন্ত স্বাভাবিক। ক্রমশঃ 
বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃগণ ভরতের সহিত ছুর্ধংবহার করিতে লাগিলেন 
কিন্তু ভরতের কিছুতেই আপ'ত্ত ব৷ অপস্তোষ নাই। 

ভরতকে থান্ক্ষেত্রের কদ্দিম বিলোড়নাদদি কর্ম করিতে 
হইত) তিনি কাজকর্ম কিছুই জানিতেন না, এবং বাহিরের 
বাপারে একেবার মনঃসংযোগ নাথাকাঁয় কোন কাজকর্ম শিখিতে 
পারেন নাই; যে যেমন করিয়া দেখাইয়াদিত সেই প্রকারে 
কাজ ঝরিতেন। বাড়ীতে তাহাকে ভাল করিয়া খাইতেও 
দেওয়া হইত না, তাহার জ্রাতৃগণ ক্ষুদ্র, পিণ্যাক (গইল) 
তুষ, স্থালীলগ্ন দগ্ধ অন প্রভৃতি পরিত্যজ্য সামগ্রী দিতেন, তিনিও 
অমৃতবৎ ভোজন করিতেন । তাহার রাগাদি লালস1 আদৌ ছিল 
না। এই প্রক্কারে ভরতের চলিতে লাগিল। 

এক দন্থ্যু্দলপতি পুত্র-কামনায় ভদ্রকালীর পুজ। করিতেন, 
তিনি একটি নক্পপশ্ড বলিদান করিবেন। একটি নরপণ্ড 
সংগৃহীত হইয়াছিল এবং তাঁহাকে *বাধিয়া রাখা হইয়াছিল, 
হঠাৎ সেই নরপণ্ু বন্ধন খুলিয়া পলাইয়! গেলঃ দস্থ্যগণ 
চারিদিকে যথাসাধ্য অন্বেষণ করিল, কিন্তু সেই পলায়িত 
নরপত্তকে আর খুঁজিয়া পাইল ন1। এখন উপায় ! একটি 
নরপণ্ড আনিতে হইবে নতুবা রক্ষা নাই। দন্থ্যপতির 
অন্ুচরেরা পশ্তর অন্বেষণে ভ্রষণ করিতে করিতে অন্ধকার 
রাত্রিতে দেখিতে পাইল বিপ্রনন্দন জড়ভরত* এক মঞ্চের 
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ভাগবত-ধন্ম 

উপর বসিয়া শস্তক্ষেত্র পাহারা দিতেছে । জড়ভরতকে দেখিয়াই 
তাহার। বুঝিল অতি স্ুলক্ষণ নরপণ্ড পাওয়া! গিয়াছে, সুতরাং 
তাহারা আননিতচিত্তে রজ্জুদ্বারা জড়ভরতকে বন্ধন করিয়া 
চগ্ডিকার গৃহে লইয়! আসিল | জড়ভরতকে যথাবিধি নান 
করাইয়া নৃতন বস্ত্র পরিধান করান হইল এবং গন্ধ, মাল্য 
ও অলঙ্কার দিয়া সজ্জিত করা হইল মন্ত্রপাঠাদি হইয়া গেলে 
ঘন্থ্যপতি শাণিত খড়ণ লইয়া যেমন জড়ভরতের মন্তকচ্ছেদন 
করিতে উদ্যম করিয়াছে, অমনি দ্েবী প্রতিম। হইতে বাহির 
হইলেন। তাহার দারুণ ভ্রাকুটি এবং অরুণবর্ণ নয়ন, তিনি 
অষ্ট অষ্র হান্ত করিতে লাগিলেন এবং খড়োর দ্বার। দস্াদিগের 
মস্তকচ্ছেদন করিয়া তাঁহাদের ছিন্ন মুণ্ড লইয়া! কন্দুক ক্রীড়। 
করিতে লাগিলেন। জড়ভরত এই প্রকারে, পরিত্রাণ পাইয়। 
আবার স্বগ্থানে ফিরিয়। আসিলেন । 

এইবার ভরতের উপাঁখ॥ানের শেষ অধ্যায়। এই €৫শষ 
অধায়ে সিন্ধু ও সৌবীর দেশীয় রহুগণরাজ ভরতকে শিবিকাবহন- 
কার্ষ্যে নিযুক্ত করেন এবং ভরত শেষে প্র নুপতিকে জ্ঞান 
ও ভক্তি উপদ্ধেশ করেন। ভরত-উপাখ্যানের এই অংশ 
ব্যাখা করিবার প্রারভ্তে শীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী মহাশয় 
যে তাৎপধ্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন, আমর গুথমে তাহাই 
আলোচন! করিতেছি । ভরতের জীবন করুণাবিষ্তারের 
জীবন, এই করুণা-বিস্তারের দ্বারাই জগতের প্রকৃতকল])াণ 
হইবে । ভরতের বৈমাধত্রয় ভ্রাতগণ এবং প্রতিবশীগণ 
তাহাকে অতিশয় কদর্য অন্ন দিতেন এবং কঠোর শ্রম 
সাধ্য ঝাঁ্য্যসমুহ চতুরতাপুর্ববক ভরতের দ্বার] করাইয়া লইতেন। 
তাহার! অর্থাৎ ভরতের বৈমাত্রেয় ভ্রাতুগণ এবং তাহার প্রতি- 
বেশীগণ কর্মী, অতএব রাঁজস অর্থাৎ রজোগুণই তাহাদের মধ 
প্রবল। তাহাদের ব্যবহারে ভরত কখন বিরক্ত হন নাই, 
নীরবে ও আনন্দিতচিত্তে সমুধধায় দুর্ব্যবহার সহা করিয় দীর্ঘকাল 


তৃতীয়ভাগ। 


তাহাদের সঙ্গে বাস করিলেন। তাহার যখন সুখ ছঃখ শীত উ্ত 
সকলেই দমজ্ঞান, তখন তিনি ইচ্ছা! করিলে সে স্থান পরিত্যাগ 
করিয়া অগ্ঠত্র যাহতে পারিতেন, কিন্তু তিনি তাহ? করেন নাই। 
তিনি তাহাদিগকে দয়! করিলেন, ষতে। বহুকালমপি তেভ্যঃ 
স্বদর্শনং দদদৌ-_অর্থাৎ বহুকাল তাহাদের দর্শন দিয়া তাচাদের 
কপা করিলেন । মানবের চরিত্রের প্ররুত উন্নতি সাধন বড়ই 
দীর্ঘকাল-সাধ্য ও কষ্টকর ব্যাপার, হঠাৎ কিছু হইবার উপায় 
নাই। আমরা এ কালের মানুষ এই তত্ব আমর! ভুলিয়। গিয়াঁছি। 
আমর মনে করি পুস্তক লিখিয়! বক্তৃতা করিয়! বিদ্ালয়াদি 
স্থাপন! করিয়। অনায়াসে ক্ষিগ্রবেগে মানুষকে দেবতা কিয়! 
ফেলিব ? অনেক সময়ে মনে করি আইন কানুন করিয়। মানুষের 
হৃদয়-মন নির্মল করিব, ইহ! একালের একটি অতি ভয়ানক 
্রাস্তি। এ কালের সংস্কারকগণ বহিমুবী, তাহার! অন্তর্দুখী 
হইয়। মানব প্ররুতির গভীর রহুম্ত উপলব্ধি করেন নাই । মানবের 
প্রকৃতিতে ত্রিগুণের খেলার রহস্য ভাল করিয়! অলোচন! করিলে 
তাহার! বুঝিতে পারিতেন, মানবকে উন্নীত কর বড় কঠিন 
ব্যাপার । প্রথমতঃ যিনি অপরকে উন্নীত করিতে চাহেন 
তাহাকে *'অহং' বোধ একেবারে পরিত্যাগ করিতে হইবে এবং 
ভগবানের রুপায় সম্পূর্ণরূপে আত্মনিবেদন কণ্রিতে হইবে। 
সকলের উপকার এক প্রকারের পদ্ধতি অন্ুসারেও ভয় না। ভরত 
শীস্তভাবে বহুরেেশ এবং অত্যাচার সন্থ করিস! তাহার বৈমাত্রেয় 
ভ্রাতগণের এবং প্রতিবেণীগণের প্রতিষ্করুণা করিলেন । আবার 
তম্করগণ ত্রাচারাসক্ত ও অতিশয় তামস প্রকৃতিসম্পন্ন, তাহার! 
তাহাকে হত্যা করিবার জন্য লইয়া গিয়াছিল, তিনি তাহাদিগকে 
রূপা ক£রলেন। 

"ততৈব বৃষলরাজে দুরাচ।রাসক্তত্বাতি তামসে ম্বঘাতকে২পি 
কুপাঞ্চকারৈব যতস্তেনাপি প্রকারেণ হ্বসা দেব্যাম্চ সবাক্ষাদর্শনং 
জন্াস্তরেইপি তন্মুক্তিকারণং কারয়ামাস।” ঘর্থাৎ তক্করগণ 
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দেবীর;লাক্ষা দর্শন লাভ করিল, পরমহংস ভরতকে দর্শন করিল, 
দেবীহস্তে তাহাঁদ্দের তামসিক পাপদ্েহ ধবংস হঃল, এই সকলের 
দ্বার! জন্মাস্তরে তাহাদেরংসুক্তি হইবে। 

এইবার রহুগণের, নৃুপতির কথা তিনি জ্ঞানী সুতরাং 
সাত্বিক-_-কিস্ত রাজত্ব করেন, সুতরাং রজোগুণও রহিয়াছে । 
রজোগুণের প্রভাবেই তিনি জড়ভরতকে শিবিকাবাহকের 
কাষ্যে নিযুক্ত করিয়াছেন। ই রহুগণ-নৃপতির নিকটে তিনি 
ভক্তি ও জ্ঞানার্দি প্রকাশ করিলেন। অপর ছুইদ্লকে 
অর্থাৎ তাহার ভ্রাত1 ও প্রতিবেশী বর্গকে এবং দস্ু/গণকে ভক্তি 
ও জ্ঞান দেন নাই। 

এইবার রহুগণের উপাখ্যান। সিন্ধু ও সৌবীর দেশের 
রাক। বহুগণ শিবিকারোহণ,করিয়। যাইতেছিজেন। ইক্ষুমতী 
নদীর তীরে উপস্থিত হইলে একজন শিবিকা-বাহকের অভাব 
ঘটে $:তখন প্রধান বাহক একজন শিবিকা-বাহক অন্বেষণ 
করিতে ঙজাগিল। ভগবানের খেলা, অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়াই 
জড়ভরতকে দেখিতে পাইল । প্রধান বাহক অবশ্য ভরতকে 
চিনিতে পারে নাই, ভরতের বেদজ্ড বৈমাত্রেয় ভ্রাতারাই যখন 
ভরতকে চিনিতে পারে নাই, তখন আর প্রধান বাহ্‌কের 
অপরাধ কি! দে তএকজন সামান্ত (লাক । প্রধান বাহক 
জড়ভরতকে দেখিয়! ভাবিল লৌকটি বেশ স্থুলকায় ও দৃঢ়াজ, 
বৃষ এবং গর্দভের শ্ায় এ ব্যক্তি. ভার বহন করিতে পারিবে । 
সুতরাং আর কালবিলম্ব ন্$ করিয়! সে ভরতকে ধরিয়।! লইয়' 
গেল এবং অন্ঠান্ত বাকের সহিত ভরতকেও শিবিকা-বহুন 
কাধ্যে নিযুক্ত করিল। ভরত যদ্দিও শিবিকা-বহন জানিতেন 
ন। তথাপি স্বকীয় স্বভাবসিদ্ধ মহান্ুভাবকতা নিবন্ধন, শিবিকায় 
স্কন্ধ দিয়া অন্তান্ত বাহকের সহিত শিবিক1 লইয়া, চলিলেন। 
এই স্থানে একটি কথ। বিশেষ রূপে ল্মরণীয়-_রহুগণের ' ইহণতে 
বিশেষ অপরাধ নাই। তিনি রাজা, শিবিকাবাহক নিযুক্ত 
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করিবার ভার প্রাধান বাহকের উপর, কাহাকে এই কার্ধ্যে 
নিযুক্ত কর! হইতেছে তাহা তিনি সকল সময়ে পরীক্ষা করিয়! 
দেখিতে পারেন না। সুতরাং বিশেষ 'অপরাধ নাই, তবে 
একেবারেই যে অপরাধ নাই তাহ! নহে, প্রধান বাহকের অন্ুপ- 
যুক্তত। অবশ্ঠ রাঁজারই দোষ। যাহ! হউক এই অপরাধ রাজার 
পক্ষে নিতান্তই গৌণ । 

এখন ভরত শিবিকা ব্হন করিয়া চলিয়াছেন । পুর্বে বল! 
হইয়াছে তরতের বাহাজ্ঞান অত্যন্ত অল্প, একরূপ ছিল না 
বলিলেও হয়। কিন্ত একটি বিবয়ে 'াহার বেশ জ্ঞান ছিল, 
পথে চলিবার সময় তিনি অত্যন্ত সাবধানে চলিতেন$সর্ধদ1 লক্ষ্য 
রাখিতেন পদাঘাতে খেন কোন প্রাণীর (ক্লেশ ব1 প্রাণহানি ন| 
হয়। বাণ-নিক্ষেপ করিলে তাহ! যতদূর যায়, ভরত প্রথমে 
ততদূর পথ ভালু করিয়া দেখিয়া তাহার পর পদক্ষেপ 
করেন। সুতরাং অন্যান্য বাহকের সহিত তিনি সমান তালে 
চলিতে ন। পারায় শিবিকা পুনঃ পুনঃ বিষম হইতে 
লাঁগল,* স্থতরাং আরোহী নৃপতির বড়ই কষ্ট হইতে 
লাগিল । রাজা কুষ্ট হুইয়া বাহকগণকে তিরস্কার করিলেন 
ও বলিলেন “তোর! সমান হইয়! চলিতেছিস্‌ ন! কেন, শিবিক। 
যে বিষম হইতেছে ।” বাহকেরা ভীত ₹ইয়! রাজাকে বলিল, 
“মহারাজ আমাদের কোন অপরাধ নাই. যে ব্যক্তি নূতন নিযুক্ত 
হইয়াছে, সে দ্রুত চলিতে পারিতেছে না, আমর। উহার সহিত 
শিবিক1 বহন করিতে পারিব ন1।৮” 

রাজ! ভাবিলেন একজনের ঞ্দাষে সকলেই দোষী হয়। 
তিনি নব-নিধুক্ত বাহক ভরতকে দেখিলেন তাহার ভিতবে যে 
ব্রহ্মতেজ প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে রজোগুণের প্রভাবে তাঁভ1 বুঝিতে 
পাঁরিলেন না, সুতরাং ভরতকে উপহাস করিয়া বলিলেন--“কিহে 
ভাই, তুমি ষে দেখিতেছি বড শ্রান্ত হইয়াছ! অহে৷ একাকী 
অনেকক্ষণ ধরিয়া শিবিকাবহন করিতেছে, শ্রাস্ত হইব্লারই কথা। 


২০৭ 


৩ 


২০৮ 


ভরতের , 


উপদেশ বা 
ভরতের 
শিক্ষা। 


1. 


ভাগবত-্ধর্ম 


ভাঁয়ার শরীর দেখি'তছি বড়ই কৃশ, অঙ্গগুলিও দৃঢ় নহে, 
নিতান্তই অপটু ! তোমাকে কি জরা আক্রমণ করিয়াছে ? 
বলি সখে, এই সকল বাহকের। কি তোমার সহচর নহে ।* 
রহুরাজ ভরতের পুষ্ট ও সুদৃঢ় দেহ দেখিয়! উপহাস করিয়াই 
এই নব,কথা বলিলেন । ভরত, বাজার কথায় কোনরূপ উত্তর 
করিলেন না, চুপ করিয়া থাকিলেন ও শিবিকা বহন করিয়া 
অগ্রসর হইলেন। ভর্ত চপ করিয়া! থাকিলেন কেন? তাহার 
কারণ ভরতের নিজবেহে মমত্ববুদ্ধি ছিল না, কাজেই তাহার 
শরীরকে লক্ষ্য করিয়! রাক্ত] যে সকল কথা বলিলেন তাহার 
নিকট সে সকল কথা প্রলাঁপের স্তায় মনে হইতে লাগিল । ভরত 
অন্ান্ত বাহকগণের সহিত শিবিকা লইয়! চলিলেন, শিবিক! 
আবার বিষম ₹ইতে লাগিল ; রহুরাজ «এইবার কুপিত হইলেন 
এহং ভরতকে ডাঁকিয়] বলিলেন--“আরে দুষ্ট, তুই কি জীবম ত 
আমাকে অনাদর করিলি, আমি তোর গরভু, আমার আদেশ 
অমান্য করিতেছিস্‌। তুই বড় প্রমত্ব, দীড়া, তোর উপযুক্ত 
শান্তি বিধান করিতেছি 1” ৫ 

ভরত সকল প্রাণীর সুহৃদ ও আত্মা এবং পরব্রহ্মশ্বরূপ ব্রাক্ষণ, 
তিনি ঈষৎ হাম্ত করিলেন ও রহ্রাজকে বলিলেন, “হে বীর! 
তুমি গ্লেষ করিয়] যাহ! বলিয়াছ, তাহ ঝড় মিথ্যা নহে। তুমি 
আঁ"শয় বপিলে তৃমি শ্রাস্ত নহ, তোমার ভার বোধ হয় নাই, এবং 
ভুমি দীর্ঘ পথ আইপ নাই। ব্যাপার বড়ই 'কঠিন। বহুনকর্তী 
আমি, আর বহনকারী আমার এই দেহ, খহনকর্ত। যে আমি 
আমার ষদ্দি কোন ভার থাকে এবং বহনকারী যে দেহ সেই 
ভাঁর যদ তাহার হয় তাহ! হইলে ভার বোধ হইতে পারে। দেহী 
যে আমি তাহার যখন ভার নাই এবং যাহ! তাহার, ভাঁহ1 যখন 
দেহের নহে, তখন ভারই বা থাক্কিবে কি করিয়া, অর শ্রাস্তিই 


বাঁ হইবে কি প্রকারে? যে গমনকর্তী অর্থাৎ আমি বাইতেছি 


বলিয়া! যাহার বোধ হইতেছে, তাহার যদ্দি প্রাপা পথ থাকে এবং 


তৃতীয় ভাগ। 


আমি যদ্দি সেই গমনকর্তার সঙ্গে এক হই, তাহা হইলেই “অনেক- 
দূর যাওয়া” প্রস্থৃতি কথ! চলিতে পারে, কিন্ত আমার যে তাহার 
কিছুই নাই, আমার ভারও নাই, আর আমি করিতেছি ব 
যাইতেছি এ প্রকারের বোধও নাই, সুতরাং যাহা বলিলে 
তাহ। শ্লেষপুর্বক কথিত হইলেও মিথ্যা কথা নহে। তবে যে 
আমাকে স্থল বলিলে, এই কথাটি অসঙ্গত হুইয়াছে, কারণ 
চেতন পদার্থের স্থুলত্ব নাই । স্কুলত্ব দ্বেহ-সম্বন্বেই প্রযুক্ত হয়, 
যাহারা মুর্খ, তাহারা দেহ ও দেহীকে এক বলিয়! বিবেচন1 করে, 
কাজেই চেতন পদার্থে স্ুলত্ব আরোপ করে, কিন্তু ইহ। তাহাদের 
ভ্রান্তি । তুমি আমায় জীবন্মত বলিরাছ, কিন্তু কেবল আমি 
নহে, পরিমাণশীল পদার্থমান্রেরই আদি ও অস্ত আছে, এবং এই 
আদি অস্ত সকল সময়েই আছে, সুতরাং দেহাভিমানী বিবেচনা 
করিয়া যদি আমাকে জীবন্ম ত বলির থাক, তাহ! হইলে বিকারী 
বা পরিমাণশীল পদার্থমাত্রেই জীবন্মমত। তুমি আমাকে বলিলে 
ষে “ম্বামীর আদেশ অমান্ত. করিতেছি স্” এই কথার উত্তর 


এই যে তুমি স্বামী, আমি ভৃত্য, তোমার আদেশ আমার, 


কর্ম; এই যে সম্বপ্ধ ইহ! ফ্রুব নহে, আজ যদি তোমার রাজ্য 
যায় এবং আমি রাজ হই তাহ! হংলে ব্যবস্থা অন্তরূপ 
হইবে । কুতরাং এই সম্বন্ধ - ব্যবহারিক মাত্র। তুমি 
আমাকে বলিলে "তুই উন্মত্ত, তোর চিকিৎস! 
করিতেছি, তাহা! হইলে তুই প্রক্কতিস্থ হইবি** 7 ইহার 
উত্তর «ই যে আমি জড় বা উন্মুত্ত নহি, আমি ব্রহ্মস্বভাব- 
সম্পন্ন, আর তুমি যদ্দি বিবেছনাই কর যে আমি জড়, তাহ হইলে 
চিকিৎসা করিয়াই বা লাভ কি? চিকিৎসা দ্বার জড়ভাবাপন্ন 
ব্যক্তিকে সংশোধন করিতে বা কম্পুপটু করিতে পারা যায় না 
রহুগণ-নৃপতি জ্ঞানবান্‌ লোক, তিনি ভরতের মুখে এই সমুদয় 
কথা শুনিয়াই শিবিক1 হঈতে অবতরণ করিলেন, তাহার হৃদয়ে 


তখন শ্রদ্ধার উদয় হইয়াছে, আমি অধিরাজ এই অহঙ্কার আর: 


৯৭ 


এ 


২*৯ 


২১০ 


ভাগবতশ্ধন্ম 


তাহার মনে নাই। তিনি একেবারে ভরতের পদমুলে পতিত 
হইলেন এবং অপরাধের জন্ত ক্ষমাভিক্ষ। কবিতে লাগিলেন। 
রহুরাঁজ বলিলেন “প্রভো, আপনি প্রসিদ্ধ ব্রাক্মণগণের মধ্যে 
কে? আপনার স্বদেশে যঙ্ঞসুত্র (দখিতেছিৎ আপনি কি 
দতাতেয়াদির মধ্যে কৌন অবধৃত? ভাঁপনি কি অভিপ্রায়ে 
প্রচ্ছন্নভাবে ভ্রমণ করিতেছেন? আপনি কাহার সস্তান? 
আপনি কোথায় থাকেন? বিজন্ত এখানে আসিয়াছেন? 
আপনি কি কপিল মুনি? আমাদের কল্যাণ সাংনের জন্য 
এখানে আসিয়াছেন ? প্রভে? আমার অপরাধ ক্ষমা করুন। 
আপনার গুতি আমি যে অন্যাঞ্সচরণ করিয়াছি, ওজ্ঞন্ত বড়ই 
ভীত হইয়াছি। আমি ইন্দ্রের ব্জকে ভয় করি না, 
শুলপাণির শুলকে ভয় করি নাঃ যমের দণ্ডে আমার 
ভয় নাই, অগ্নি, বাঁযু, চক্র, সুর্য এবং কুবেরের অজ্েও 
আমি ভীত নহি; কিন্ত ত্রাহ্মণজাতির অবমাননাকে আমি 
বড়ই ভয় করি। যাহা হউক আপনি যখন * আমাদের 
জন্তই ভ্রমণ করিতেছেন তখন আমার ভরসা হয় অজ্ঞানকৃত 
অপরাধ ক্ষমা করিবেন। যাহা হউক আপনি যে সকল 
তত্বজ্ঞানপূর্ণ উপদেশ দ্বিলেন তাহাতে আমার দারুণ সন্দেহ 
হইয়াছে, আপনি দয়া করিয়া আমার সন্দেহ সমুহ দুর 
করুন ১." 

১। আপনি বলিলেন “আমার শ্রম নাই, ইহ! কি 
প্রকারে হইতে পারে ? হকর্তী হইলেই কর্ম ও শ্রম থাকে? 

২। আপনি বলিলেন “বাবহাঁর ব্যতীত ইহ। আর কিছুই 
নহে” কিন্তু ব)বহারবআম তে! অলীক বলিয়। মনে হয় না, বরং তাহ! 
সত্য বলিয়াই মনে হয়। 

৩। আপনি বলিলেন স্থুলত্ব প্রভৃতি উপাধির ধর্ম, 
আমার উহ1। নাই। এ কথাও বুঝিলাম না, কারণ স্থালীভে 
দুগ্ধ রাখিয়া, যখন উত্ত€ড করা হয় তখন অগ্নির ধর্ম যে 


তৃতীয় ভাগ। 


উত্তাপ তাহ। প্রথম স্থালীতে এবং স্থালী হইতে ছুগ্চে সংক্ামিত 
হয়, স্ুশ্রাং যাহ! উপাধির ধর্ম তাহা আপনাতে বা আমাতে 
অর্থৎ আত্মাতে সংক্রামিত হইবে না কেন? 

৪। আপনি সাম্যভাব অন্বীকাঁর করেন, অবশ্ঠ সাম্যভাব 
নিত্য নহে) তাহা হইলে যতক্ষণ তাহ1 আছে ততক্ষণ অস্বীকার 
করাষায় কি প্রকারে? 

৫। আপনি বণিলেন স্তব্ধ ব্যক্তিকে শাসন কর! নিম্ষল 
কিন্ত ভগবানের আজ্ঞ! বলিয় বিবেচনাপুর্ধক ষর্দি সেজন্য 
চেষ্টা কর! যায় তহ1 হইলে নিক্ষল হইবে কেন ? 

রহ্গণ-রাজ বিনয়পুর্বক ভরতকে এই পাঁচটি প্রশ্ন 
করিলেন, ভরত এই প্রশ্ন কয়টির যথাযথ উত্তর দিলেন। 
ভারতবর্ষ যে সনাতন মতা লাভ করিয়াছে, ষে সনাতন 
সত্যের অন্ুশীলন্ষে প্রবৃত্ত হহয়।! ভারতবর্ষকে বিবিধরূপ 
ভাগ্যবিপধ্যয়ের মধ্য দিয়া অগ্রনর হইতে হুইয়াছে--ভরত 
সেই সনাতন সত্য রহুরাঞ্গকে উপদেণ করিবেন। কিন্তু এই 
উপদেশ “গ্রহণ করা, এই উপদেশ শ্রবণ করিয়া যথার্থরূপে 
তাহ। উপলব্ধি কর বড় সহ্ঙ্গ কথ! নহে। জন্মজন্মান্তরীণ 
ন্ুক্ৃতির ফলে ইহার বক্তা পাঁওয়। যায়, আবার জন্মজন্মাস্তরাণ 
নুক্কৃতির ফলে ইহ! বুঝিতে পারা যায়। রহুরাঁজ নিশ্চয়ই 
নুর্কৃতিশালী ও ভাগ্যবান্‌, সেই জন্তই মলিন ব্রাহ্মণের বেশধারা 
রাঁজর্ধি ভরতকে আজ তিনি আচাধ্যরূপে লাভ করিলেন। 

মানুষ চরম ও পরম সত্য শুনিয়াও বুঝতে পারে না, 
এবং কেহ কেহ শুনিবার সময বুষিয়াছি বলিয়া মনে করে, 
কিন্তু কর্মক্ষেত্রে তাহ। প্রয়োগ করিতে পারে না, তাঁহার 
প্রধান কারণ এই যে মানুষ নাধারণতঃ হুর্লচিত্ত ও 
গতানুগতিক । মানুষ ব্যবহারিক জগৎকে একাস্ত সত্য বলিয়। 
বিবেচনা করে এবং ব্যবহারিক জগতের তুলাদণ্ডে পারমাঁধিক 
সত্যকে পরিমাণ করিয়া বুঝিতে চাষ। তব্ব-সাধনের রাজ্যে 


২১১ 


২১২ ' 


ভাগবত-ধশ্ম 


ইহাই প্রথম ও গ্রীন অন্তরায়। আমি যে অবস্থায় আছি, 
জগৎ বা সমদ্জি যে অবস্থায় আছেঃ তাহা স্বাভাবিক অবস্থ! 
কিনা এই ব্যবস্থা একটা মিথ্যা বা মোহের উপর প্রতিষ্ঠিত 
কিনা, এই চিন্তা মানুষ করিতে পারে না। 


কয়েকটি নিতান্ত স্থল উদ্বাহরণ দেওয়া যাইতেছে । 
পুরাণের সাহায্যে প্রাচীন ভারতবর্ষের অবস্থা আলোচন! 
করিলে দেখা যাইবে যে রাজ ধর্ম রক্ষা করিতেন। 
গুরুশিষ্য পরম্পরাক্রমে বাঁজর্ষিগণ ব্রহ্ষবি্ভার অধিকারী 
হইতেন এবং সমাজে ধর্ম্মবিপর্ধযয় উপস্থিত হইলে 
সেই রাজরধিগণ ব্রাহ্গণগণের সাহায্যে ধর্মরক্ষী করিতেন। 
বর্তমান্ন সময়ে আমাদের দেশে ধর্ম্মবিপর্যাস্স উপস্থিত হইয়াছে, 
একজন শাজব্যাখ্যাত1! একজন মহারাজ1 উপণধিধারী ব্যবসারী 
শূদ্রন্বভাঁৰ ধনব'ন ব্যক্তিকে প্রকান্ত সভায় সম্বোধন করিয়া 
বলিতেছেন ““মহারাঁজ, ধর্ম্মীবিপর্ধযয় উপস্থিত, আপনি ধর্ম রক্ষা 
করুন।” এই প্রকারে বিনি আবেদন করিলেন, তাহাকে 
আপনি কি বলিবেন ” আমি তাহাকে একটি গল্প বলিয়াছিলাম । 
আমি বলিয়াছিলাম যে “অনেকদিন পুর্বে আমাদের পাড়ার 
লোকের! যাত্রা করিতেছিলঃ পাঠশালার অটল পণ্ডিত বিরাট 
রাজার অভিনয় করিতেছিল, এমন সময়ে থবর আসিল 
অটল পণ্ডিতের বাড়ী চোর আসিয়া! চুরি করিয়াছে । চুরি 
তেমন গুরুতর নহে, আমি পণ্ডিতকে বলিলাম, চোর বোধ 
হয় যাত্রা! শুনিতেছিল, যাত্রা শুনিতে শুনিতে সে ভাবিল পণ্ডিত 
যখন রাজ হইয়াছে, তখন ইহার বাড়ীতে চুরি করিলে 
অনেক মুল্যবান্‌ সামগ্রী, অনেক মণিমুক্তা, হীরা-জহরৎ পাওয়া 
যাইবে । এই মনে করিয়। আপনার চালাঘরকে রাজবাড়ী 
মনে করিয়া সে চুরি করিতে গিয়াছিলঃ অবশ্ত দে বাহ 
পাইয়াছে, তাহা সেই জানে ।” 


তৃতীয় ভাগ। 


বাবহারকে দতা মনে করিয়! আমাদে ঝুদেশে নি 
নিবারণের জন্ত বাহার! চেষ্টা করিতেছেন, তান্ধাদের নিতাস্ত 


স্থল বিষয়ও চিন্তা করিবার সামর্থা নাই। অবশ্ঠ রহুরাঞ্জকে' 
আরও উচ্চাঙ্গের কথ! আজ উপদেশ দেওয়া হইবে, কিন্তু 


এই উপদেশদনের প্রারভ্তে ভরত তাহাকে বলিলেন, “আপনি 
ব্যবহারকে একান্ত সত্য বলিয়া বিবেচনা! করিতেছেন, এই 
ভ্রান্তি যতক্ষণ আপনার চিত্ত অধিকার করিয়া থাকিবে 
ততক্ষণ আপনি পরমার্থ-সম্বদ্ধে কোন কথাই বুঝিতে 
পারিবেন না। আপনি ততক্ষণ বড় বড় কথ] শুনিবেন, 
এবং সেই মুখস্থ করা বড় বড় কথা আ'ওড়াইয়! 
যাইবে ন, কিন্তু কথার যাহ! ভাব ব। অর্থ, জীবনের দ্বারা সত্যরূপে 
তাহ। গ্রহণ করিতে পারিবেন ন।। 


অকোবিদঃ £কাবিদবাদবাঁদান্‌ বদন্যথো 
নাতিবিদাঁং বরিষ্ঠঃ। 
নত্টরয়ো হি ব্যবহারমেতং তত্বাবমর্শেন 
সহামনস্তি॥ 


তুমি অকোবিদ অর্থাৎ অবিদ্বান্, অথচ বিদ্বান জনের স্তায় 
কথা বলিতেছ, সুতরাং তুমি বিঘান্গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বা গুকৃত 
বিদ্বান্‌ নও। তুমি ন্বামী-ভৃত্যাদি রূপ ব্যবহারকে সত্য বজিতেছ। 
প্রকৃত পণ্ডিতের তন্ববিচারের সহিত এরূপ কথা কখনই 
বলেন না, তত্ববিচার না করিলেই স্বামিসূতাঁদি বাবহার সত্য 
বলিয়া মনে হয়, কিন্ত প্রকৃত প্রস্তাবে তাহ! সত্য নহে। 

তাহার পর রাজর্ষি ভরত বলিলেন কেখল স্বামিভৃত্যাদি 
ব্যবহারই যে মিথ) তাহা নহে, বৈদ্বিক ধর্মফল-ব্যবহারও সত্য 
নহে । কারণ তাহার মধ্যেও হিংসা, দত্ত এবং কত্রিম বা মিথ্যা 
বিজ ্তিত অনৈক্য ও বৈষম্য রহিয়াছে | রাজধ্বি ভরত বড়ই 
কঠিন কথ! বলিলেন _তগবান্‌ শ্রীকষ্চও গীতার প্রারস্তে অঙ্জুনকে 
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মৈত্রী ও 
সাম্য। 


ভাগবত-ধন্ম 


এই কথা বলিরাছিলেন, শ্রীমস্তাগবতে বাঁজর্ধি ভরত সেই 
কথাই আরও স্পই করিয়। রহুঝাজকে বলিলেন। ভাগবত-ধর্্ 
বুঝিতে হইলে এই প্রথম কথা বিশেষরূপে হ্ৃধয়গম করিতে 
হইবে। এই প্রথম কথা না বুঝিলে শ্রীকষ্ণ-কতৃক প্রবর্তিত 
এবং শ্রীরুষ্-চৈতন্ত মহাপ্রভু কর্তৃক পুনরুদেবাষিত প্রেমধর্ম বা 
ভাগবতধর্ম বা বর্তমান কলির বুগধর্দম কি তাহ বুঝিতে পারা 
যাইবে ন। এই কথাট। না বুঝিলে আমর। ধর্মের নামে অধর্ম্ের 
পথে ধাবিত হইব, এবং ধ্যবহরিক জগতের অধন্মার্জিত এরশ্বর্ষের 
উপাসন। করিয়া নিরয়গামী হইব । 
একট] উদ্বাহরণ দিই । শ্রীচৈতন্ত মহাগুভূ কর্তৃক প্রবর্তিত 
প্রেমধর্ম্মের একজন প্রচারককে বলিলাম, আমাদের দেশে 
এখন মানুষে মানুষে যে ভয়ানক বৈষম্য রহিয়াছে, এই 
বৈষম্য শাস্ান্মোদ্িত ব্)বস্থানুপারে আঁলত। কোনরূপ 
নাংসারিক ব। ব্যবহারিক ক্ষুদ্র স্বার্থের অনুরোধে এই ব্যবস্থা 
চলিতেছে । সুতরাং ধনমদান্ধকে মাথায় করিয়া নাচিয়া তাহাদের 
পয়মায় ঘ্বতছান! খাইয়া! প্রেমধর্্ গরচারের চেষ্টা একটা স্বৃণিত 
কপটত। মাত্র । মহাপ্রভুর ধর্মে শিক্ষা দ্েয়--মানষ কথন 
মানুষকে চাকর করিবে না । দ্বান্ত একটি রস, আমাকে এক 
জন মানুষ পসন্দ করে না, বরং মনে মনে স্বণা করে, কিন্তু কি 
করিবে সে গরীব, আমার পয়দা আছে, কাজেই পেটের ভাতের 
জন্ত সে ব্যক্তি বেতন লইফ! আমার চাকর হইয়া আছে। এই 
যে মানবের অপমান, ইহ1 ভাগবতধর্থ্মের বা যুগধর্ম্ের অনুমোদিত 
নহে। তবেকি কেহ কারও ভূত) হইবে না? নিশ্চয়ই 
হইবে। বিস্ত প্রেমের দ্বারা হইবে । সেখানে বেতন থাকিতে 
পারে, কিন্তু তাহা গৌণ । আমার যে সেবা করিবে সে যদি 
আম।র সেব। করিয়াই আনন্দ পায়, এবং সেই আনন্দের জন্তই 
যদি সে আমার সেবা করে, তাহ! হইলে ঠিক ব্যবস্থা হুইল। 
পেটের দায় গৌণরূপে পূর্ণ হইবে । আ'র এক ব্যবস্থা, সহযোগী 


তৃতীয় ভাগ। 


বা! সহকর্মী হইতে পারে। কিন্তু রসহীন দাস্য ধর্মাহুমোদিত 
নহে, ইহা মানবের জপমান- ইহ নরলীলার বিরোধী কথ।। 


ব/বহারকে একান্ত সন্য বলিয়া ধরিয়া থাকার যে মজ্জাগত 
কদভ]াস তাহা হইতে 'গহুরাজ্জের চিত্ত নির্দৃক্ত করিয়া বিপ্রবেশী 
রাজর্ষি ভরত তাহাকে তীহার প্রশ্নসমুহের উত্তর গুদান করি- 
লেন। প্রথমেই তাহাকে অন্তমূ্বী করিয়া! মনের তন্ব বুঝাইলেন। 
আমর] মনে করি যে সংসার বাহিরে, কিন্ত বাস্তবিক তাহ? নহে, 
মন যতক্ষণ রজঃ অথবা সত্ব কিম্বা তমোগুণের বশীভূত থাকে 
ততক্ষণ ধর্্মাধর্্বাসনাধুক্ত ₹ইয়] আত্ম' উপাঁধিরূপে কার্য করে 
এবং বিষয়ের দ্বারা সঞ্চালিত ইয়। মনই 


“গুণান্ুরক্তং বাসনান্ন সন্তোঃ ক্সেমায় নৈগুণামথে। মনঃ শ্তাঁৎ”। 
গুণে অন্ুরক্ত হইজ্ছে তাহ! বিপদের কারণ হয়, -আর গ্রণহীন 
হইলে মঙ্গলের নিমিত্ত হইয়া] থাকে । বিশ্বতত্ব,র আত্মতত্ব ও 
্রহ্মতত্ব ব্যাখ্যা করিয়া রাজর্ষি ভরত বলিলেন-_ 


দন্রাতৃব্যমেতস্ত্বমদভ্রবীর্য্য ুপেক্ষয়াধ্যে ধিতম প্রমত্তঃ । 
গুরোহরেশ্চরণোপাসনাস্ত্রো জহিবলীকং 
স্বয়মাতমোধাং ॥++ 


তুমি আপনার গুরুরূপ ষে হরি, তাহার চরণোঁপাসনারূপ 
অস্ত্র দ্বার। অপ্রমত্ত হইয়। এ মনকে বিনাশ কর। মন, সামান্ত 
শত্রু নহে, উপেক্ষ। করিলে অত্যন্ত বলবান্‌ হইয়। উঠিবে। যদ্দিও 
এ মন স্বয়ং মিথাাম্বরূপ তথাপি আত্মীকে বিলুপ্ত করিতে সক্ষম, 
স্থতরাং মনকে কখনও উপেক্গী করিও না। 

ভরতের উপদেশ শ্রবণ করিয়া রহুগণরাজের তদহাভিমান 
দৃর্রীভূত হইল) দেগাভিমান দ্রবীভূত না হইলে মান্গষের পক্ষে 
তত্ব-সন্বন্ীয় আলোচন! একেবারেই নিষ্ষল। রাঁজ! নিজেই 
তাহা শ্বীকার করিলেন। তিনি বলিলেন, “হে যোগেশ্বর, 
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২১৪ 


হুবিধা-ভোগই 
অধন্। 


ধর্ম ও 
সমাজ। 


ভাঁগবতশ্ধন্ম 


[পনাকে প্রণাম করি, আপনি সামান্ত ব্যক্তি নহেন আপনার 
এই দেহ জগতের কল্যাণ সাধনের জন্য, আপনি ঈশ্বরতুল্য। 
আপনি আবত্মন্বরূপ, সেই কারণে আপনি দেহকে তুচ্ছ বিবেচন! 
করেন । আপনার বাহিরের বেশ অত্যন্ত মলিন, কিন্তু এ 
মলিন বেশের ভিতরে নিত্যানন্দের অনুভব প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে । 
আমি ধেহাভিমানী, আমার তত্ববোধের সামর্থ্য একরূপ ছিল ন! 
বলিলেই হয়। আপনার কথ শুনিয় আষার দেহাভিমান দূরীভূত 
হইল এবং আমি সতোর সন্ধান পাইলাম ।* 

রহুগণরাজের এই কথা ঝড়ই মুল)বান, জ্ঞানী ও শুণী মানুষ 
যখন নির্বিচারে অন্যাধ্য স্থবিধাভোগ করে, তখন শক্তিমর্দে মত্ত 
হইয়1 সে ব্যক্তি নিজের স্থবিধা ব্যতীত জগতের আর কিছু 
বুঝিতে পারে না। এই রাজ! জন্মকল হইতেই মত্তভাবে নানা- 
রূপ ম্থবিধাভোগ করিয়াছেন, সাংসারিক বাধস্থায় কেহ বড় কেহ 
ছোট, একজন মানুষ আর একজন মানুষকে পশুর ন্যায় খাটাইয়। 
লয়, একজনের ভোগবিলাসের জন্য সহ সহ মানবু সর্বদাই 
হুঃখ কষ্ট ভোগ করে। সাংসারিক পণ্ডিতের! একরূপ “পোষ” 
ধর্ম গুস্তভ করিয়াছেন 7 সে হর্দের উপদেশ শর্ভি শালী ও সুবিধ।- 
ভোগী লোকের সুখ-সন্তোগের অনুকূল এইরূপ অনুকূল কথায় 
বা চাটুবাদে অভ্যস্ত লোক তত্ব-কথ ব1 পা'রমার্থক সত্য বুঝিবে 
কি করিয়!? পরমার্থতত্ব আলোচনায় বিশ্ব-ব্)বস্থা বা সামাজিক 
ব্যবস্থা যেমন আছে, ঠিক তেমনি থাক স্বাভাবিক «এরূপ মনে 
করিলে হইবে না, সমুদয় ব্যাপারের হেতু উদযাটন করিয়। সকল 
জিনিসেরই মুলে যাইতে হইবে । আমরা নানারপ সংস্কারে 
অভ্যস্ত হইয়। পড়িয়াছি, সেই সমুদয় সংস্কার আমাদিগকে নিক 
ভাবে ও স্বাধীনভাবে আত্মতত্ব আলোচনা করিতে অক্ষম 
করিয়! ফেলিয়াছে, কাজেই পরমার্থ-বিগ্ভার আলোচন। অতিশয় 
দুরূহ । ইংরাজীতে বলিলে বলিতে হয় ষে জগতে ছুই প্রকারের 
উপাসনার মধ্যে ছন্দ চলিতেছে-_-এক 0০৫ ০£ 000785 ৪3 06) 


তৃতীয় ভাগ। 
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ব্যবস্থা যেরূপ আছে সেইপপই রাখিয়া একদল লোক ভগবানের 
আরাধনা করেন আর একদল লোক সামাজিক ব্যবস্থা যেরূপ 
হওয়! উচিত সেইরূপ মনে রাখিয়া! ভগবানের আরাধনা! করেন। 
প্রথম প্রকারের 'য আরাধনা, তাহা একেবারেই ভগবানের 
আরাধন। নহে, ভগবদারাধনার একটা ছলন1 মাত্র। দ্বিতীয় 
প্রকারের আরাধনাই আরাধনা । রাজধি ভরতের উপদেশে 
রহুগণরাজ তাহার বিশেষ সৌভাগ্যবলে এই মহাশিক্ষা 
পাইলেন । 

রহুগণরাঁজ রাজধি ভরতকে চিনিয়া, তাহার চরণে আত্ম- 
সমর্পণ করিয়! কৃতার্থ হইলেন সত্য, কিন্তু সেই প্রাথমিক ভূল 
যাহ! শাশ্রয় করিয়। আমর] সংসারে অন্ধকার হইতে প্রতিনিয়ত 
গভারতর অন্ধকারের৪অভিমুখে চলিয়াছি, সেই প্রাথমিক ভ্রাস্তি 
যেন কিছুতেই ছাড়িতে চাছে না। এহ কারণে তিনি জিজ্ঞাস! 
করিলেন-_“প্রভো, এই মনুষ্য ভারবহন করিতেছে, এবং তাহার 
ফলে সে “পরিশ্রান্ত হইতেছে» ইহ আমর] সকলেই প্রত্যক্ষ 
করিতেছি । এই ষে প্রত্যক্ষ জ্ঞান, ইহাই ব্যবহারের মূল 
অর্থাৎ ব্যবহারিক জগতের যাবতীয় ব্যবস্থা, সংস্কীর, ধারণ। 
প্রভৃতি এই প্রত্যক্ষ জ্ঞানকে আশ্রয় করিয়! প্রতিষ্ঠিত । 
আপনি বলিলেন তন্ববিচারে এই প্রত/ক্ষ সত্যও সতা নহে। 
আপনার এই কথা মামি কিছুতেই বুঝিতে পারিতেছি না 1” 

এইবার এমন একট প্রসঙ্গ াদিয়। পড়িল বাহ! তত্বদর্শী ও 
আত্মারাম সাধুগণের নিকট অত্যন্ত সহঞ্জ, আর জড়বাদী সাধারণ 
লোকের পক্ষে অত্যান্ত কঠিন। জগতে চিরদিন এই সমস্ত 
আপিয়! উপস্থিত হয়। যাহা জড় তাহা প্রতাক্ষ। জড় 
জগতের কাব্য-কারণশৃঙ্খল1! আমর! দেখিতে পাইতেছি এবং 
তদবনুসারে কাধ্য করিতেছি । অনেক চিন্তা ও আলোচন 


করিয়। নির্মলমনা মানুষ বুঝিতে পারিলেন যে চৈতন্য ৰা আত্ম। 
৬ 
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নাধু-সঙ্গ । 
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বাতীত জড়ের সন্বাই সম্ভব নহে । জড় পরাখীন, চৈতন্ত স্বাধীন ) 
চৈতন্য নিয়শম ক, জড় নিয়ম্য ! যাহাকে আমি “আমি” বলিতেছি 
প্রকৃত প্রস্তাবে তাহ।? আত্ম। ব1 চৈতন্তব্ূপ এবং তাহ পরমাত্মার 
ব1! পরম চৈতন্যের আশ্রিত । স্থতরাং এই আত্মশক্তির নিকট 
জড় কিছুই নহে, একটা মোহ বা কল্পুন! অর্থাৎ নিতান্তই 
শুকিঞ্চিৎকর। কিন্তু এই মহাসত্য বা সারসত্য কি জীবনে 
গ্রহণ করা যায় ? বিশেষ তপস্তা বাতীত, ভরত বলিবেন কেবল 
তপন্তা নে, সাধুসঙ্গ ব্যতীত, এই সত্য জীবনে প্রতিষ্ঠা কর! 
যায় না। কাজেই এই প্রশ্ন রহুগণরাঙ্গের মনে জাগরিত হওয়] 
নিতান্তই ম্বাভাবিক। 


রাজি ভরত এই প্রশ্শের নিম্নরূপ উত্তর দিলেন। “তুমি যে 
দেখিতেছ, বল দেখি কি দেখিতেছ ? যাকে আত্ম। বা চৈতন্য 
বলিবে তাহ] দেখিতেছ না, ইহা নিশ্চিত । অতএব তোমার 
যে দর্শন, তাঁহ1 দর্শন নহে অদর্শন| কয়েক জন বাহক শিৰিক! 
বহন করিতেছে ॥ প্রকৃত যে বাহক, অর্থাৎ সেই যে চৈতন্য- 
বন্ত, সে'কাথায়? তুমি দেখিতেছ রক্ত মাংস দিয়া গঠিত 
কতকগুলি পদার্থ অর্থাৎ পার্থিব বিকার মাত্র তুমি দেখিতেছ। 
বাঁহকও তাই, শিন্িকাঁও তাই, আবার শিবিকায় যে ব্যক্তি 
বসিয়া রহিয়াছে, সেও তাই, পার্থিব বিকার আর তাহার সহিত 
কল্পিত নাম ও রূপ । এই পার্থিব বিকারে তোমার অভিমান 
বদ্ধমূল হইক্লাছে, তাহারই তাড়নায় তুমি ভাবিতেছ, তুমি সিদ্ধু- 
দেশের রাজা | যাহার1ং ভারবহন করিতেছে, তাহাদের বড়ই 
কষ্ট । তাহাব্বিগকে দেখিলে কষ্ট হয়। তুমি তাহাদিগকে 
জোর করিয়! ধরিয়! আনিয়া এই নিগ্রছ করিতেছ, তুনি ইহাদের 
বেতন পর্য্যন্ত দাও ন।। তুমি আত্মশ্লাঘা৷ কর যে তুমি সকলের 
রক্ষক, কিন্তু তুমি রক্ষক নও, তুমি ভক্ষক, তুমি নিলজ্জ, 
ভদ্রলোকের সভায় তোমার স্থান হইতে পারে না ।” 


তৃতীয় ভাগ। 
“জনস্ত গোপ্তাস্মি বিকথমানো ন শোভসে 
" বৃদ্ধস গাস্তু ধুষ্টঃ” 


তৎপরে বিপ্রন্ূপী ভরত জড়বাদ ব1 প্রত্যক্ষবাদে র যাহ! 
মূল কথা আর্ধাৎ পরমাণুবাদ তাহাই উত্থাপন করিলেন এবং 
সেই মত খণ্ডন করিয়া বলিলেন “এই প্রপঞ্চ ভগবানের 
মায়াবিলাস, সুতরাং পরমাণুসকলও কল্লিত। আত্মাকে কখন 
হ্শ্বঃ কখন দীর্ঘ কখন কক্ষ, কখন কারণত্ব আবার কখন 
জড়ের ধর্ম দেখিয়া! যে দ্ৈত প্রতীত হয়, দেই দ্বৈত মিথ]1। 
অবিদ্ভা বিবিধ নামের দ্বার! উপলক্ষিত, যথা দ্রব্য, প্বভাব, 
অশায়, কাল, কর্্মপ্রভৃতি। এই অবিগ্তার দ্বারাই দ্বৈত 
প্রতীত হয়। 


তাহ! হইলে সত্য কি? বক্ষ্যমাণ ক্লোকে ভাহাই 
বলিতেছেন-__ 
ঠি 


জ্ঞানং বিশুদ্ধং পরমার্থমেকমনস্তরং ত্ববহি ব্রন্ম 
সত্যং। 
প্রত্যক্‌ প্রশাস্তং ভগবচ্ছব্দসংজ্ঞং বদ্বাস্থদেবং 
কবয়ো। বদস্তি ॥ 


ভ্াানই সত্য ? ব্যবহারিক সত্য সত্য নহে, পরমার্থজ্ঞানই 
সত্য। বুত্তিজ্ঞান ও পরামার্থ ঞান ইচ্ার। পুথক্‌। পরমার্থজ্ঞান 
এক, আর বৃতিজ্ঞান নানারূপ। পরমার্থজ্ঞান বাহ্থাভাস্তরশৃন্য 
আর বৃতিজ্ঞান তাহার বিপরিত । পরমাথজ্ঞান ব্রহ্ম ব1 পরিপূর্ণ 
আঁর বৃত্তিজ্ঞান পরিচ্ছিন্ন। পরমার্থ-জ্ঞান প্রত্যক্‌, বৃতিষ্ঞান 
বিষয়াকার। পরমার্থজ্ঞান প্রশান্ত অর্থৎ নির্বিকার আর 
বুততিজ্ঞান সবিকাঁর এই ছয়টি লক্ষণের ছারা উভয়ের প্রভেদ 
নিরূপণ করিতে হইবে। এই শ্বরূপঞ্জান এীশ্ব্ধযা্ি 


২৯৪) 


পরমার্থ 
জ্াানই 
ভগবান । 


২২৪ ভাগবত-ধর্্ম 


ষড়.গুণযুক্ত বলিয়া “ভগবান্ঠ এইশবের ত্বারা সংজ্ঞিত, 
ভগবচ্ছবসংজ্ঞিত «ই জ্ঞানই বাসুদেব! 


রহুগণৈতত্তপস! ন যাতি ন চেজ্যয়। 
নির্ববপণাদৃগৃহা দ্বা। 
ন ছন্দস! নৈব জলা গ্রিসৃর্যোৈধিন। 
মহৎপাদরজো ভিষেকম্‌। 


হে রহুগণ, এই জ্ঞান তপন্ত। ব1 বৈদিক কর্মের দ্বারা 
লাভ কর যায় না; অন্নার্দি সংবিভাগের দ্বারা বা গৃহস্থাশ্রম- 
বিহিত পরোপকারাদির দ্বারাও ইহ1 হইবার নভে. বেদাঁভ্যাস 
কিম্বা জল. অগ্নি সুধ্য প্রভৃতির উপাসনার দ্বারাও এই 
জ্ঞান পাওয়া যাঁয় না, মহাপুরুষদিগের চরগ্ররজের 'অভিষেকই 
ইহ পাইবাঁর একমাত্র উপায় । 


যত্রোত্তমঃশ্লোকগুণান্ুবাদঃ প্রস্ত,য়তে * 
গ্রাম্যকথাবিঘাত্ঃ | 
নিষেব্যমাণোহন্ু দিনং মুমুক্ষোম তিং সতীং যচ্ছতি 
বাস্ুদেবে ॥ 


সাধুদ্িগের সমাজে সর্ধবদ1 ভগবান্‌ উত্তমঃগ্লোকের গুণান্- 
বাদ হইয়া থাকে, সেখানে গ্রাম্যকথার লেশমাত্র নাই। 
ভগবৎগুণানুবাদ সর্ধদ] €ুদবা করিলে সেই গুণান্বাদ মুমুক্ষ 
বাক্তিকে সদ্‌বুদ্ধি গ্রদান করে। 


অহং পুরা ভরতে! নাম রাজা বিমুক্ত দৃষ্ট শ্রুত 
সঙ্গবন্ধঃ। 
আরাধনং ভগবত ঈহমানো মুগোহভবং 
মুতসাদ্ধতার্থ ॥ 


তৃতীয় ভাগ । 


আমি পুর্বজন্মে ভরত নামে রাজ। ছিলাম, অনেক দেখিয়াছি 
অনেক শুনিয়াছি। আমার বিষয়াসক্তি দূর হইয়াছিল, আমি 


শ্ীভগবানের আরাধনা করিতাম। দৈববশে একটি হুরিণ- 
শিশুতে আপক্ত হইয়! আমি মৃগত্ব প্রাপ্ত হই, তাহার ফলে 
আমার উদ্দেপ্ত-সমূহ বিফল হইয়! যায়। 


সমাং স্মৃতিমুগদেহেইপি বীর কুষ্চার্চনপ্রভব। ন 
জহাতি । 

অথো। অহং জনসঙ্গাদসঙ্গে। বিশঙ্কমানো। 
বিবৃতশ্চরামি ॥ 


আমি রব ন্মে ভগবান্‌ শ্রীরুষ্ণের আরাধনা ফরিয়াছিলাম 
তছুৎপন্না স্থৃতি মুগদেহেও আমাকে পরিত্যাগ করে নাই, 
সেইজন্য আমি লোৌকজনের সঙ্গকে বড়ই ভয় রর এবং 
জনসঙ্গ পরিতাগ করিয়া গুচ্ছন্নরূপে পর্যটন করিতেছি 


' তস্মান্নরোইসঙ্গন্ু-সঙ্গজাতজ্ঞানাসি নৈবেহ 
বিবুরুমোহঃ। 
হরিং তদীহ1 কথন শ্রুতাভ্যাং লব্বস্থৃতিষাত্য তি- 
ূ্‌ পারমধ্বনঃ ॥ 


অতএব মন্ুষুগণ অসঙ্গরূপ বে মহৎ পুরুষের সঙ্গ? তাহার 
সাহায্যে জ্ঞানূপ অসি উৎপন্ন করিয়া! অদির সাহায্যে 
মোহচ্ছেদনে করিবে । তাহা হলে সংসারধর্ম অতিক্রম 
করিয়া ভগবান্‌ হরিকে লাভ করিতে পারিবে । মহৎসঙ্গে 
ভগ্নবানের কর্ম সকল দৃষ্ট ও শ্রত হয়, তাহাতে স্থৃতিলাভ 
হইয়। থাকে । ৭ 


ইহাই রাঁজধি ভরতের উপাখ্যান । উপাখ্যানের উপসংহারে 
প্রীণুকদেব মহারাজ পরীক্ষিৎকে বলিলেন_ 


২২১ 


২২২ 


ভাগবত-ধন্ম 


“ইত্যেবসুভ্তরামাত স বৈ ব্রদ্াধিন্ুত্ঃ সিদ্ধুপতন্নঃ আত্মনতত্বং 
বিগণয়তঃ পরান্ুভাবঃ পরমকারুণিকতয়োপদিত্ত রহ্গণেন 
সকরুণমভিবিন্দিতচরণঃ পূর্ণার্ণব ইব নিস্ভত করণোম্্যাশয়ো- 
ধরণিমিমাং বিচচার 1৮ 


হে উত্তরাস্থত পরীক্ষিৎ, সিদ্ধুদেশের রাজ অপমান করিয়া- 
ছিলেন, কিন্তু ব্রহ্মর্ষিন্ত রাজ! ভরত ম্বভাবতঃই করুণচিত্ত, 
তিনি দয়াপরবশ হইয়া এ রাজাকে আত্মতত্ব উপদ্দেশ করিলেন । 
রহুগণরাজ ব্রন্মর্ষির চরণ বন্দন করিলে তিনি পুর্ণ সমুদ্রের তুল্য 
আনন্দপুর্ণ হইলেন । অবশ্য ইহার পুর্বে যে তিনি ক্ষুব্ধ হইয়া- 


. ছিলেন, তাহ। নহে, তাহার অন্তঃকরণ সর্বদাই অক্ষুন্ধ। রহুগণ- 


রাজকে কৃপা করিয়া ব্রহ্র্ষি ভরত পুনর্বধার পূর্বের মত পৃথিবী 
ভ্রমণ করিতে লাগিলেন । 


কী 


রহুগণরাজ ভরতের নিকট তত্ব অবগত হুইয়1 দেহে আত্মবুদ্ধি 
পরিত্যাগ করিলেন ও ধন্য হইলেন। ভগবদাশ্রিত, ব্যক্তির 
আশ্রয় গ্রহণ করার কি অপুর্ব মহিম। ) ভরতের আশ্রয়ে রঙ্গণ 
রাজার অংস্কার অল্প সময়ের মধ্যেই বিনষ্ট হইল। | 


আর্ষভস্তেহ রাজর্ধেমনসা:প মহাত্মবনঃ। 
নানুবত্ম্ণহতি হৃপো মক্ষিকেব গরুত্মতঃ ॥ 


মক্ষিকাদকল যেমন গরুড়ের বর্ণনুসরণ করিতে পারে ন। 
তাহার স্তায়ঃ অন্য কোন রাজ! খষভতনযর় রাজর্ষি ভরতের পথ 
ধরিয়। মনোরথের সাহায্যেও চলিতে পারিবে না, কর্মের ত 
কথাই নাই। 

এই মহান্ুভব রাজ] উত্তমঃশ্লোক শ্রীভগবানের পুতি আত্য- 


-স্তিকী ভক্তিবশতঃ যৌবনকালেই জী পুত্র বন্ধু রাজ্য প্রভৃতি দ্বুণা 


করিয়! নিতান্ত তুচ্ছ মনে করিয়। পরিত্যাগ করিয়াছিলেন । 
বড় সাধারণ কথু! নহে! ভগবানে ধাহাদের প্রক্কত ভক্তির 


তৃতীয় ভাগ । 


উদয় হয়, এবং ধাহারা ভগবান্‌ মধুণ্রপুর সেবায় অন্থরক্ত 
তাহাদ্দেব নিকট পরম পুরুষার্থ মুক্তিই অতি অকিঞ্চিৎকর হয়, 
অতএব দেববন্দিত কমল! কি কখনও তীহাদ্দের মুগ্ধ করিতে 
পারেন ? 


যন্ঞায় ধর্মপতয়ে বিধিনৈপুণায় যোগ সাংখ্য- 
শিরসে প্রকৃতীশ্বরায়। 

নারায়ণায় হরয়ে নম ইত্যুদারং হাস্তন্মগতমপি 
যঃ সমুদাজহার ॥ 


রাজর্ষি ভরত যে মময়ে মুগদেহ পরিত্যাগ করেন, সে সময়ে 
উচ্চৈঃস্বরে বলিয়াছিলেন “যে ভগবান্‌ যক্ঞরূপ, যক্জাদিফলদ্রাত, 
ধন্ধানুষ্ঠানকর্তী, অঈাঙ্গ যোগরূপী, জ্ঞানই ধাহার প্রধান বল, 
তাদৃশ যোগমুত্তি )মায়] নিয়ন্তা এবং বিনি নারায়ণ অর্থাৎ জীব 
সমুহের আশ্রয় ও নিয়ন্তাঃ সেই ভগবান্‌ হরিকে নমস্কার 
করি 1 

মহর্ষি ভরতের চরিত্র-কথ1! বর্ণনা করিয়] শ্রীমস্তাগবত 
উপসংহারে যে কয়েকটা কথ। বলিয়াছেন, তাহ1 হইতেই এই 
চরিত্রের মর্্মকথা! পাওয়। যাইতেছে । রাজ ভরত যৌবনে 
বিষয়ভোগ ত্যাগ করিয়। রাজর্ষি হইয়ীছিলেন, শেষ জ্জীবনে ভিনি 
ব্রহ্গর্ষি; তিনি মোক্ষাভিলাষী নছেন, তিনি শ্রী ভগবানের সেবার 
পথ গ্রহণ করিয়াছেন। ব্রহ্ষর্ষি ভরতের জীবনের শেষ কথা 
শ্রীমতাঁণবত কিছু বলেন নাই, এই মাত্র বলিয়াছেন যে “তিনি 
পর্যাটন করিতে লাগিলেন, সেবাধর্মী ব্রহ্র্ষি ভরত চির- 
করুণাদ্র' তিনি স্বয়ং পরমার্থ সত্যন্বরূপ শ্রীবাস্ুদেবকে পাইয়া- 
ছেন, এবং নিজে অপমানিত হইয়াও সকলকে এই মহাস.ত্য 
দীক্ষিত করিবার জন্ত চেষ্টা-্বত । 

আজ কে এই ব্রন্র্ষি'ভরতকে চিনিতে পারিবে। এ জগতে 
ত্যাগের নামই গুনিতে পাওয়! যার কিন্ত ভগবৎপাদপদ্ম সেবার 


২২৩. 


২৪ 


ভবাটবী। 


ভাগবত-ধশ্ম 


জন্য আকুল : হয়া সত্য সত্য ত্যাগ করিতে পারে কয়জন ? 
ত্যাগ কর ভে দুরের কথ যথার্থ ত]াগীলোকের জীবনে বিশ্বাস 
স্থাপন করিয়া ত্যাগের সমাদর করিতে পারে কয়জন? বর্তমান 
পৃথিবী জড়বাদে ও ভোগসর্বন্বতায় «কেবারে ভূবিয়! গিয়াছে, 
এই ঘোর কলিষুগে ত্যাগী ভরতকে চিনিতে পারিবে কে? 
ব্রহ্মর্ষি ভরতকে যাহার! চিনিতে পারিবে ভারতবর্ষকে ও তাহার 
চিনিতে পারিবে । ভারতবর্ষ আজ বিপনন ও অনশনক্রিষ্ট । 
ইহার কারণ কি? তোমরা'একালের বিচক্ষণ লোক, তোমরা 
বলিবে, তাহার ক্ষমতা নাই, সেই কারণে তাহার এই কষ্ট! 
কিন্ত গ্রকৃত কথা তাহা নঠে। অনশনক্রিষ্ট হইয়। ভিখারীর 
বেশে যাহার] ভারতবর্ষের শরণাগত হইয়াছে, ভারতবর্ষ কখনই 
তাহাদিগকে বিমুখ করে নাই এবং এখনও এই দ্বারিজ্র্যগীড়ার 
হুর্দিনে ভারতবর্ষ কাহাকেও চলিয়! যাইতে বলে না নিজে ন1 
খাইয়! অপরকে খাওয়াইতে ভাব্তবর্ষ প্রস্তুত, দীনবেশে অপরের 
শিবিকাবহনেও তাঁহার আপত্তি নাই, কারণ ইাই স্বাঞ্াবিক । 
জড়বাদে পুর্ণ এই মায়িক জগতে যিনি পরমার্থসত্যের আলোক 
বিতরণ করিয়! ক্ষুদ্র মানবকে প্রকৃত মহৎ করিতে চাঁহেন, মানব- 
প্রকৃতির পশুত্ব, ব্লাক্ষমত্ব € পিশাচত্ব ধ্বংস করিয়া দেবত্বের 
প্রতিষ্ঠা করার ভার যাঁহীর উপর রহিয়াছে, তীষ্ভার পক্ষে রাজ! 
হুইয়! বসিয়! থাকিলে চলিবে না। তাহার প্রথম কার্ধ্য তীহণকে, 
ত্যাগ করিতে »ইবে, তিনি ত্যাগ করিলে তবেই অন্তে্স 


পশুত্বের বন্ধনও শ্বীকার করিতে হইবে, *তৃবা জগতের মানবের 
পশ্ুত্বমোচনের উপায় নাই। 

সর্বশেষে রাজর্ধি ভরত কহুগণ-রাজের নিকট ভবাটবী বর্ণন। 
করেন। মানব সকল বণিক, তাহার বাণিজ্য করিতে বাহির 
হইয়াছে । তাহার] মায়ায় মুগ্ধ, অর্থোপর্জনের জন্য ইতস্তত ঃ 
জমণ করিতে করিতে তাহার! ভবাটবীর মধো আসিয়! উপস্থিত 


তৃতীয় ভাগ। 


হয়। এই সংসার ভীষণ বন, সেই বনে ছয়জন অতিশয় ছা 
দল্যু আছে। তাহার দেখিয়াই বুঝিতে পারে যে এই 
বণিক্গণ নিতান্তই অকম্মণ্য, এবং সেই ছয়জন দস্থ্যু বপপূর্ববক 
বণিকৃদিগের ধনরাশি লুণ্ঠন করিয়া লয়। সেই বনে অসংখ্য 
শৃগাল মাছে, মেযপালের মধ্যে যেমন ব্যাত্র প্রবেশ করিয়া! 
মেষগুলিকে হরণ করে দেইরূপ এই বনস্থ শৃগালগুলি এ বণিকৃ- 
দিগকে হরণ করিয়া! লইয়! যায় । বনের ভিতরে অতি ভয়ঙ্কর 
ও ছুর্গম গহ্বর আছে, এ গহ্বর সমূহ তৃণলতা ও গুল্সের দ্বার 
আচ্ছাদিত, বণিকের1 সেই গহ্বরে বাস করে, সেখানে দংস ও 
মশকের উপদ্রব অত্যন্ত ভয়ঙ্কর । সেই বনের ভিতরে জলহীন 
নদী আছে। জলপান করিবার. জন্য বণিকগণ সেই নদীতে 
গমন করে, ফঙ্গে জল পায়না, কেবল-আঘাত প্রাপ্ত হয়। এই 
প্রকারে বণিকগণ শলিয়াছে, তুর্গম বনে পথের শেষ নাই, বাহার। 
গিয়াছে, তাহার! কেবল ভ্রমণই করিতেছে, স্বস্থানে ফিকিয়া 
আপিতে পারিতেছে না। ভূমি লইয়া] কেহ কেহ কলহ করে, 
কেহ ব' পক্ষীর গীত শুনিয়া মুগ্ধ হয়, আবার কেহ কেহ বানরাদি 
পত্র দলে মিশিয়া আচার ব্যবহারে একেবারে পক ইহ 
'পড়ে। |] 

. এরই প্রকারে ভবাটবী বর্ণন। করিয়া ব্রন্মষি ভরত রহৃগণ 
রাজকে বলিলেন_ “তুমিও মায়াকর্তৃক ভবাটবীর পথে আসিয়। 
রর পতিত হইয়াছ। তুমি রাজ্য ছাড়িয়া সকল প্রাণীর সহিত 
মিত্রত। কর, বিষয়ে অনাসক্ত হুইয়। ভগবানের সেবা কর। 
তগবংসেবার দ্বার জ্ঞান-তরবারি গ্তীক্ষ হইবে, সেই স্তীক্ষ 
তরবারি সাহায্যে সংসার-বর্মের পরপারে উপস্থিত হও ।” 

রহুগণরাজ সাধুসঙ্গে « প্রভাব বুঝিলেন এবং বিনীতভাবে 
বঙ্িলেন “মহাত্মন আপনার সহিত আমার অতি অল্প সময় 
সাক্ষাৎ হইয়াছে, কিন্ত তাহার প্রভাবে কুতর্কের শত যে 
অধিবেক তাহ! বিনষ্ট হইয়া গেল ।” 


২টি 


৫. 


ইহ 


ভাগবত-ধর্শ্ ' 


নমে। মহত্ত্যোইস্তু নমঃ শিশুভ্যঃ নমঃ যুবভ্যে। 
নমে! আবটুভ্যঃ। 

যে ব্রাহ্মণ গামবধৃতলিঙ্গাশ্চরন্তি তেভ্যঃ শিবমন্ত 
* পাভ্ঞাং ॥ 


ব্রহ্মবিদগণ কখন কিরপে বিচরণ করেন, তাহ! বল। ধায় 
ন।। অতএব মহ্দ্যক্তিগণকে নমস্কার, শিশুদিগকে নমস্কার, 
ক্রীড়ারত বিপ্রবলক হইতে সকল ব্রাঙ্গণকে নমস্কার) যে 
সকল ব্রাহ্ম অবধূত বেশধারণ করিয়া পৃথিবীতলে ভ্রমণ করন, 
তাহাদিগকে আমার বহু বহু নমস্কার। তাহাদিগের 
অনুগ্রহে রাজাদ্িগের মঙ্গল হউক । 


ট্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চম স্বন্ধের ত্রয়োদশ অধ্যায়ে এই ভবাটবী 
বর্ণিত হইয়াছে আর চতুর্দশ অধ্যায়ে ভর্বাটবীর অর্থ বিবৃত 
হইয়াছে , তাহার সংক্ষিপ্ত মন এইরূপ । 

ংসার অরণ্যম্বরূপ। জীবগণ এই অরণ্যে বনিকের হায় 
অর্থোপার্জন করি(তছে । ভগবানের মায়াই জীবগণকে 
শ্ই সংসার-আরণে। স্থাপন করিয়াছে, এই মায়ার প্রভাবেই 
তাহার সত্যের সন্ধান পাইতেছে না। এই , পরম সত্য 
কি? শ্রীভগবান্ই গুরু, তাহার চরনপদ্মের মকরন্দ পান 
করিবার যে পথ, দেই পথে বিচরণই পরমার্থ সত্যের সেব! 
কিন্তু জীবের অদৃষ্টে তাহ! ঘটিতেছে না| বহিরঙ্গ! মায়া-শক্তির 
তাড়নায় সত্যের আভাস ও মিথ্যা লইন্লা জীব ছুর্থম .সংসার 
পথে ধাবিত হইতেছে । এই যে সংসার, জীব ইহা অনুভব, করে 
কিপ্রপ্রকারে ? ছয়টি ইন্দ্িয়ই এই অন্ুভ€বর-পথ । এই ছ়টি 
ইন্ডিয় ভবাটবীর ছয়টি দসু/;- কারণ জীব *ক্সংসারে 
অশেষ ক্লেশ সহা করিয়. যদ্দি কিছু ধন সংগ্রহ করে, 
তাহ! হইলেও স্লে ্ ধন ধর্ার্থে বায় করিতে বা! প্রয়োগ 
করিতে পারে না। অতি প্রবল দন্সা ছয়জন তাহার এ ধন 


তৃতীয় ভাগ ৯? 
মেখর করিয়1 কাদিয়]! লয় অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ ও অনিত্য বিষয়সুখ 
পাধনে এ ধন নষ্ট হইয়া! যায় । 

সংসারে স্ত্রী পুত্রাধি পবিবাধবর্থ শুগাল ও বুক স্ববপ। 
' সংসারী জীব যদি কিছু ধর্্ার্থে রক্ষা কবেন, তাহ! হইলে ব্যাস 
' ও শুগাল যেমন গৃহস্থের মেষশীথক চুবি কবিয়। লইয়] যায় ঠিক্‌ 
সেই প্রকারে 'খই কুটু্ঘ আত্মীয়গণ মান্তষের এই ধন ঢুবি কবিয়! 
লইয়। যায়। 
ছয় ইন্দ্রিয় দন্থ্য আর আত্মীয় কুটুম্বগণ ব্যাপ্র ও শগাল তুল], 
' এই উক্তির বাব ইহাই বুঝিতে হইবে যে সন্দাবী মাঞ্ুষ ইচ্ছা 
করিলেও নিজেব মনের মত সৎকন্্ কবিতে পাবে ন!। এমন 
কি কিছুদিন ছুটাছুটি কবিয়! পবিশ্রম করিয়া) তাঁহাৰ পর যে 
কিছুদিন বিশ্রাম সখ উপভোগ করিবে ও আত্মতক্কের অনুষ্দী়্া 
করিবে, তাহাও ভীঘের ভাগো ঘটিয়। উঠে না। 
একদিকে ইন্দ্রিগণেব নিজ নিজ অভীষ্ট বিষয়েব উপভোগ-চেষ্ট। 
ছুঘিধাব, আব একদিকে স্বাথান্বেষী অত্বীয়স্বজ নবর্গেব চতুরত1। 
ইহাবৰ ফলে জীব সকল সময়েই বিপন্ন ও অস্থির অবস্থায় থাকে । 
ভবাটবীব মধ্যে “তণ গুনে আচ্ছন্ন ভীষণ গন্বব আছে” 
. ইহার তাৎপর্য বড় জুন্দব আমবা! জমি আবাদ করি, কাটাব 
গাঁ "স্থৃতি নষ্ট করিয়া আবশ্যকীয় শস্য উৎপাদন করি। 
প্রতি বৎসরই কাটাব গাছ নষ্ট কবিতোছ, কিন্তু তাহ কিছুতেই 
নষ্ট হইতেছে না, তাহাব বীজ গোপনে মাটার মধ্যে থাকিয়' 
যায়, আমব! একটু অমনোষেগী হইলেই এ বীজ আবাব গজাইয়] 
উঠে। এই গৃহস্থাশম কর্মমন্সে ত, নিধিদ্ধ কর্মবর্জনের জন্ত এমন 
এ কি কামনাধুক্ত কম্ম,ধ্বংশ করাব-জন্ত আম] চেষ্টা কণতেছি, 
15 আল্টটুদের চেষ্টা সফল হইতেছে ন1) কর্ম সকল বিনষ্ট হই- 
“ শাহার বাসন। বিনষ্ট চইতেছে না। এই গুকাবে কামনার 
7 প্রিত হইয়া জীবকুলকে পুনঃ পুনঃ বিপন্ন করিতেছে । 
নিতে পাওয়া যায় যে শীতপ্রধান দেশের অরণা- 


কুল 


| ভাখবত-ধর্দা '. 
পরদেশে মানুষ দখে 'ণক শ্রেণীব পিশাচ দেখিতে পায়। রই 
পিখাচেরা দেখিতে জলগ্ত অগ্িপ মত। শীতাস্ত নাক্তি এ 
পিশাঁচকে দেখিয়া অগ্রি বলিখা বিবেচন। কবে এবং উহার 
নিকটে শেলেহ আমাৰ খাচতব কষ্ট নিবাবিত শইবে এইব্প 
চিন্তা করিয়া অঞ্াবণ পিশা0েব পশ্চাৎ পন্ছাৎ ঘবিয়া বেড়াক্স। 
সংসাবী মান । বিবেচন। কবে যে স্বণভ সংসাব রেশ শিবারণে 
এবমান্র উপায়, টাক] দাবা সণ্গাবে সবহ কবিতে পাবা যাক । এই 
বাবণাব বশবণা হইয়া মা্ব 1ধবস-বন্ধনী প্রবর্ণে পশ্টাঁৎ 
পম্চ।ৎ পাগলে মৃত পুখিশ| বেডাম। 

প্রয়ণ। বমণাণণ এ০্ণাবে বাতাব গায় । এই বাতা বা 
বাশপ্রবাড যখন পবপক মআঞ্নখ কলে ত।ন নে শন্তবাগ জন্ষে 
(সই অন্ুবাগেব ছাপা গবষেব ১৭ অপ হয়া যায়। 
অর্থাৎ ভিতাহিত ৮শনশন্) ৯৬যা মথেন্চা,বী হইয়। উঠে এবং 
তাহাব লে হঃখ পাণ। 

চবাঢ যাতে যাঁদ বা .ক+৬ ক্ষুদ বসাকছু পাও কবিঙে পাবে, 
তা51 হইলে সঙ্গ বধ আসিষা পাপ করি শাল কাড়িয়া লষ। 
যেব্যন্ছি কাঁড়িয়া লর সে (লাশ কবিতে পায়না, তাভাণ নিকট 
হইতে স্সাবাধ ন্ট একজন কাড়য়। হাষ। এহ প্রকারে 
ক।ভাব ও ভাণো ঠোণের শামগা অটিতেছে শা কেবল কাড়া- 
কাড়ি চলিতেছে এব তাহাব ণণে গকলেব5 জীবন দ।ণণ 
অশান্তিমব ৬হয। উঠিত্5 । 

ভকাটবীতে শাত, গা, বা], বন গ্রসাতিৰ অভাব নাই, 
বিন্ধ বণিকেব। ভাব প্রাঠকাল করিতে পাবে না। ইভাব অর্থ 
সংসাবে আধিদৈবিক, প্বাধিশৌতিক ও আব্যাম্িক 5:খান* 
1 করিয়া « মানুষ শিবাপণ কাপতে পাবে না। 


। আপ: আপউজ 


“তান 'শাগ সমাপু। 


